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নিশ্বপাভিভ্যপলিক্রমা ও শনৎ্চক্ঞ্র 


মোটামুটি ভিক্টোরায় যুগের অবসান ঘটেছে বিংশ শতাব্দীর প্রারস্ভে। 
লবযুগের সূচনা ভিক্টোরীয় যুগের অবসানে । নতুন ফগে বিজ্ঞানের 
জল্সযাতা দুর্নবার গাততে এাঁগয়ে চলেছে । . জীবনের সাঁবক গাঁত পায- 
বার্তত. হয়েছে, সার্ক চেতনাবোধ 'শজ্পশীচত্তকে নাড়া দিয়েছে । সাহত্য 
গড়ে উঠেছে ব্যান্কে কেন্দ্র করে । সম্ভবত বিজ্ঞানের বাস্তব আঘাতে 
সামাঞজক জীবনে 'বরাট ভাঙন দেখা 'দয়োছল । মানুষের সুখ-দুঃখ, 
ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা প্রভাত পাঁরাস্ছিতিগলির শ্রপ্টা কে সে-_ 
1বধাতা, না সে 'নজে - এই প্রশ্ন জেগোছল । 

তাই এই যুগেই বাস্তব জগতের সঙ্গে মানবমনের 'ব্িয়া-প্রক্রিয়াকে কেন্দু 
করেই গড়ে উঠেছিল মনোবজ্ঞান। ফলে সাহত্যে পারলাক্ষিত হয়েছে 
আত্মানুসাম্ধৎসা, যা বৈজ্ঞানক গবেষণায় প্রমাণিত ঝজ্ঞুর মত পাঁরবর্তন- 
শশল । দার্শানক মনন ও বৈজ্জাঁনক 'চন্তার সমন্বয়সাধন ঘটেছিল এষুগের 
সাঁহত্যে। সুচার্‌ মনোবশ্লেষণের প্রয়াসও লক্ষণীয় । দাষ্টভাঙ্গর মধ্যে 
নতুনত্ব অনবদ্য । আবহকালের রাষ্ট্র-সমাজ-অনুশাসিত বেড়াগদলি ভেঙে 
মানুষের জয়গান ঘোঁষত হয় এই আধুনক যুগে, বিংশ শতাব্দীর 
প্ারচ্ভে । 

এই নবজাগ্রতবোধ মানবজীবনের 'তির্ঘক আলোয় উদ্ভাসত হয়েছে, 
সাধারণ মানুষের মনে আত্মপ্রত্যয় দ্‌ড় হয়েছে, যুগ-যুগান্তরের সংস্কার 
মদান্তর তীর আকাহ্ক্ষায় সাধারণ মানুষ উদগ্রীব হয়েছে । সমা্জ-কাঠামোর 
পারবর্তনের "চিন্তায় মানুষ দুঃসাহসিক হয়ে উঠেছে । তারই ফলস্বরূপ 
উপন্যাঁদকের 1শজ্পপ্বভাবের মূলে অপাঁরহার্যভাবে হত হয়েছে য্ান্ত- 
বিচার-সিম্ধ বৈজ্াঁনক এবং পাঁরিবেশসচেতন বান্ডব জীবনবাাদ্ধ। (আনব- 
চেতনাকে যুগোচিত ব্যাপ্তি ও গভীরতার স্ঙ্গে আঁত্কত, করার ম্বতঃস্ফতে 
প্রেকগা থেকেই এই উপন্যাসের উদ্ভব | বিংশ শতাক্দীতে উপন্যাস একা 
আধ্ানক.কলারূপ ( 8 £1012) ) 1 আক্জকের উপন্যাসে জীবন-অনুতবের 
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তীব্রতা আনিধার্য | এই উপন্যাসশৈলর জন্ম প্রেরণার বিশিদ্টভা জক্ষা 
করে 917" 2811) ঘা০» যথাযথ মদ্তব্য করেছেন বলে আমার বোধ হয়-__ 
৩ 00591 18 00617781917 [106101781 708০, 7 1৪ 676 
77089 01 108%171+8 1169, 0১৩ 11180 87৮ 0 ৫5৪ 109 12819 
ল08) 800 0155 1010) 9798৪৭10112, বাস্তাঁবক তাই । একি 
নধর সামীস্রিক জগবনেৰ কথা জীনষ্তে হলে, তাঁ "উপন্যাস ' মাধাঞেই 
জীন যায়, যা ওপন্যাসিকেব শিজ্পস্বরপেধ গুণে মানব জীবনে প্রাণবন্ত 
হয়ে প্রকাশ পাষ । 

এই প্রসঙ্গে আমবা কাব ও কথ্থাকোিদ রবন্প্রনাথেব কথা স্মবণ করতে 
পাঁর। বিংশ শতাব্দীব নবজাগ্রতবোধ ববশল্প্রনাথেব কাছে 'বস্মষকব বলে 
বোধ হয়েছে, নিজের দেশেব 'নবূপাষ মান,ষেষ কথা তাঁকে অনেক সমষেই 
পর্ণীড়ত কবেছে। সে পীঁডন অসহনীষ ৷ কণ্বব কন্ঠে উচ্চাঁরত হলো-_ 

“শতেক শতাব্দী ধবে নামে শিষে অসম্মানভাব, 

মানুষেব নারায়ণে তবুও কব না নমস্কাব |” 
এই দইটমান্ত্র পধাম্তব মধ্যে ববীন্দ্রনাথেব অপূর্ব মানবপ্রীতব পাঁকচয 
পেয়েছি । এই বোধ রবান্দ্রসাহত্যে ব্যাপকভাবে প্রাতিফণ্লত হযেছে । 


বাস্তাঁবক, এই যুগেই আত্মীনবীক্ষা আত্মসংশয, আত্মপ্রত্যযেব যুগ 
সূচিত হয় । প্রথম মহাষ্ম্ধের (১৯১৪-১৬) যুগ থেকে দ্বিতপয় মহাযুদ্ধের 
(১৯৩৯-৪৫) পূব পর্যন্ত মধ্যাবত্ত শ্রেণীব জাগবণের ফলে বাংলা উপন্যাসে 
বোঁচত্র-বহুলতা অস্বীকাব করাব নয । যৌনসমস্যা এই যুগে আবেকাঁট 
ীবাশক্ট লক্ষণ । এই ধুগেব আবেকাঁটি লক্ষণ দেখ। যাষ- গ্রামীণ জাবনেব 
কাহিনী গ্রাথত করা । উতুথ* লক্ষণ প্রকাশ পাষ-_বাজনশীত-চেতমায় উদ্বুদ্ধ 
হয়ে উপন্যাস রচনা । এর মধ্যে লক্ষ কৰা যায়, শিক্ষিত মহল প্র অহা- 
পিছে] নর বালি 'চেউনায় অথণ মান “িচ্তধার- উদ হবে 
রানের প্রতি সহানুভ্ীতশধীল | বৈজ্ঞানিক দশন্টতে সমাজের প্রেশাপ্বার্থ 
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ও শ্লেগরীদ্বন্দের 'ব্চার রিশ্লেষণ উপন্যাসের. বিষয়বন্যুরূপে গন্য,হল্স । এ 
যুগের লাহিত্যে সত্য, ও রান্তব (চ581110 800 [3:881) [নিয় ভকেরুবড় 
ওঠে ॥ ,কেউ' বেউ, বলেন- চাঁরতগঞ্চল বান্রপ্রধান হবে। আবার কেউ।'কেউ 
.রঙালেনা উঠানমামের। দররগাল.'সরসময়েই রাল্ঞরসামাহ) হরেন; এন, বেন 
কথা|নন্॥ পত্রে 11)+. 12... 14791)9$..উপন্যলের উনদেমা হানতে 
'বলজেনা 71891019581, 18-1091-079 1১571810009: 0891. 
কারণ দোষগ-ণামাশ্রত মানুষের জীবনের ছাঁবই হবে উপন্যাসের [রষবনতু। 
বিখ্যাত ্মাহন্যসযালোচক হাডসন উপন]াসের. করণীয় লঙ্ঈপকে সুস্পন্ট 
বন্তব্য রেখেছিলেন । সবচেয়ে দুর্গম মানুষের জশবন সম্পর্কে সম্গ্যক 
+জ্মব্যহত হয়ে অন্তরের সঙ্গে অন্তর 'মাঁশয়ে সাহত্যসূঘ্টি করাই উনন্যঃজ্দিকের 
কাজ। মানরজীবন সম্বন্ধে সাঁবশেষ উপলব্ধ, মানবচারত্ত সম্বন্ধে পর্য 
বেক্ষব করে সাহতারচনায় এগিয়ে যেতে "হবে, নতুবা নয় । : এই প্রসঙ্গে 
ডঃ আঁজত ঘোষের মন্তব্য প্রাণধানষোগ্য । তান, বলেন--“উপনাের 
1বচারে কেহ আদর্পবাদী, কেহ বা ব্যন্তববাদী দৃষ্টি গ্রহণ করিয়াছেন । বেহ 
জীবনবাদী সাহতো বশ্বাসী, আবার কেহ বা কলাকৈবল্যবাদই' দ্‌ঢ়ড়ার সঙ্গে 
ধারয়াছেন। কেহ পাহিত্ের বন্তবা অন্নযায়ী সাহত্যের মল্য. শ্রিরহপণ 
করেন, এবং কেহ বা রসোতীণত্বার দিক 'দিয়া তাহার দর. যান্তাই করেন । 
কেহ ঘটনা সংচ্ছাপনার কৌশলের দিকে. গৃর্ত্ব দেন, আবারুগরেছিক্জা, রি 
সৃন্টিকেই উপন্যাসের মুখ্য দিক মনে করেন। এমনিভাবে জামকা.একই 
সাহত্যকে আমাদের 'নজস্র রাঁচ, প্রবাস, মতবাদ ও রসবো দয়. ়াষ 
গভন্ব ভাবে বিচার কারয়া থাঁক |” ও 
- কন্তু বিংশ শতাব্দীর যে যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণা মানুষের রা টির 
থেকে, €স যম্বণ, জাঁবনের প্রাত অনীহা থেকে, হৃদয়হীন মান্তদকধম থেকে। 
ফলে মানুষের মনোজগতে,আধ্যাত্ষক জগতে. এক তুমুল তোলপাড়. লক্ষ্য 
'বূরা যায়, আচরণেঝরহারে লৌজন্যবোধরে এক া্খ্লা, ?িা্রিত 
' হয়, মানুফসকস-যাঁর আহরণ এক. অদ্রাভ্রকতা . দেখা, বায়ু নাঃ রংগ 
শতাব্দীর ব্ীধঘ বলে মনে-হস্স । 
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এ সম্পকে 4, 0. আ৪.এ-এর বন্তব্য মনে পড়ে । তান বলেন-_ 
“0 7919%1008 £€1)6781300 00৪0. 8০৮৪0. 01088 ৪1) 
11569198% 17) 10061768,] 83)0 51)117)8] 01801171)81)09 89 10 
078869 & £:0দ11)6 88801009101] 61086100086 11091) 170 
00091) 929 0888৪ 10199 01861)0+90, (198 1109 জা010 18 
চি 85 01170909718 7)01)176 1071 8102)017081869 18 
1১01118], 
1বংশ শতাব্দীর এই যন্ণা বা ষুগচেতনা নাট ধারায় প্রবাহিত 
হয় বিশ্বসাঁছতো. বিশেষ কথাসাহত্যে । ইংরাজী, ফরাসণ ও রাশিক্লান 
সাহত্য তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন । সমাজের, রাষ্ট্রের মধ্যে যে ঘণ ধরেছিল 
সেই ধুণধরা সমাজের 'চন্ত ইউরোপণয়ান সাহত্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা 
যায়। বাটলার, প্টার্ন ও 'রিচা'সনের রচনা, বা টুর্গেনেভ, দন্েযভাদিক ও 
টলপ্টয়, ম্যাক্সিম গোকণী প্রমুখের রচনা বা মোপাসাঁ, জোলা, টমাস মান এবং 
নরওয়ের নট হামসুমের রচনায় ফুগচেতনার চিত্র ধরা পড়ে । 1101917) 
ভা ০11 ঘ'196100? পন্ভুকে 'বখ্যাত ইংরেজ সমালোচক এাঁবষয়ে সাঁবশেষ 
আলোচনা করেন। অসুদ্থ সমাজ-জাঁবনের ছবি বিস্তুতভাবে আঁৎকত হয়েছে 
এই সমগ্ উপন্যাসকদের রচনায় । তর্াঁপ একথা অস্ধীকার করার উপায় 
নেই, উপারিউন্ত লেখকেয়া কেবলমান্ত অসংস্ছ সমাজ বা সমাজব্যবস্থার চিনরালাপ 
আ্কিত করেই কর্তব্য শেষ করেনান, এবং এ*দের অনেকেই নব বান্তববাদের 
বিরুদ্ধে লড়াই করে সত্য, শিবম, সুন্দরের সাধনা করেছেন, ঘা শাম্বত, সত্য 
এবং সনন্দরের । 
এই ুগচেতনায় রবধন্দ্রনাথও দগ্ধ । তাঁর লেখার মধ্যে যহগাষন্ত্রণার 
প্রাতচ্ছবি ধরা পড়েছে, 1কন্তু ভারতণয় জশবনসাধনায় 'ভাঁন প্রশান্ত, তাঁর 
ণবদ্রোহ ছিল সাঁবনীত, তাই তান মানুষের প্রাত বিশ্বাস হারান ' নি 
মানুষের প্রাত বিন্যাস হারানো, তাঁর মতে, মহাপাপ । বিংশ শতাদ্দীর 
নবজ্াগ্রন্ত বোধ 'কাঁব রবান্দ্নাথের কাছে বিস্মর্রকর । জাধধনিক সভ্যতার 
রথচক্রতলে সাধারণ মানুষের জীবনের যশ্মশা কগ ঘে ভয়াবহ, অপর দিকে 


৯২ 


পণড়নকারণ আভজাত সম্প্রদায়ের ভদ্রজশীবন যাপনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা: 'বিচারহীন 

সমাজব্যবস্থার চিত্র, যা এযুগের সাহিত্যের বিষয়বস্তু, তা রবীন্দ্রনাথের 

সাহত্যে সুস্পষ্ট । নিঃস্ব, িল্ত, উপায়হীন মানুষের 0)]9901%০ চেহারা 

ও তার প্রাতকার কিভাবে হতে পারে, তারো হীঙ্গত আমরা পেয়েছি। 

আত্মানরণক্ষায়, আতআানষ্ঠায়, মানবসংহতির চেতনায়, বিজ্ঞানের শিক্ষার 

অন:শশিতা হয়ে মান্ষ নিজের প্রাত আস্থাশীল হয়েছে । যুদ্ধের উন্মত্ততাকে 
এঁড়য়ে সংশ্থ, সুন্দর, পাব জীবনযাপনের জন্য উন্মুখ যে মানুষ সেই 

মানুষের জয়যাত্রা ঘোষণা করলেন রবান্দ্রনাথ । [বংশশতাব্দীর এ রূপরেখা 

তাঁর লেখায় ধরা পড়েছিল । “এবার ফিরাও মোরে, কাঁবিতাটিতে শতাব্দীর 

যুগচেতনা যেন স্পন্ট হয়ে ওঠে। 

বংশ শতাব্দীর এই প্রভাব থেকে রবীন্দুভন্ত কথাশিপী শরংচন্দুও মনত 
থাকতে পারেন নি। 'তাঁনও এই নবযুগের আলোয় উদ্ভাঁসত হয়েছিলেন ; 
কথাপ্রসঙ্গে, আলোচনায়, সভাসমিতিতে এবং লেখায় তার দণ্টান্ত মেলে । 
তান নিজেও অনেকবার তা স্বীকার করেছেন, অবশ্য তা তাঁর নিজস্ব 
দৃষ্টকোণ দিয়ে । তিনি বলেন-__“বহীদনের পুঞ্ীভূ্ত, নরনারাঁর বহ- 
মিথ্যা, বহু কুসংস্কার বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিশে আছে। 
মানুষের খাওয়া-পরা-থাকার মধ্যে এর শাসনদণ্ড আঁতি সতক্ণ নয়, 'কন্তু এর 
একান্ত 'নর্দয় মৃত দেখা দের কেবল নর-নারীর ভালবাসার বেলায় । 
সামাজিক উৎপাঁড়ন সবচেয়ে সইতে হয় মানুষকে এইখানে । মানুষ একে 
ভয় করে, এর বশ্যতা একান্তভাবে স্বীকার করে দশর্ঘাদনের এই ভ্ভপীকৃত 
ভয়ের সমান্টই পাঁরশেষে 'বাঁধবদ্ধ আইন হয়ে ওঠে, এর থেকে রেহাই দিতে 
সমাজ কাউকে চায় না। 

“এই আঁভশন্ত অশেষ দুঃখের দেশে নিজের আঁভমান 'িস্জন দিয়ে 
রুষ সাঁহত্যের মত যে দিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে 
তাদের সুখ-দ:ঃখ-বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সৌদন এই সাহিত্য- 
সাধনা কেবল গ্বদেশে নয়, বিশ্ব সাহত্যেও আপনার গ্থান করে নিতে 
পারে।” 


১৩ 


শি*বসাহিতো নিজের চ্ছান করে নিতে-ষে সমাজমনম্কতার প্রয়োজন 
ওপন্যাঁক শরৎচন্দ্র সে বিষয়ে' সাঁত্যই সচেতন ছিলেন। এবং আমরা 
স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করবো না যে শরৎচন্দ্র িবসাহত্যে নজের আসন 
করে 'নিয়েছেন। মানুষের প্রতি তাঁর অকীন্রম ভালোবাসা 'ছিল বলেই 
তা সম্ভব হয়েছে । ""বদেশের মূনবতন্তরী কথাকারদের মত (ষেমন টলপ্টয় 
'গঁক প্রমুখ) মানুষই "ছল তাঁর রচনার উপজাঁব্য । রবীশ্দ্রনাথের নাগ্যল 
হয়তো 'তাঁন ধরতে পারেন নি, হদয়সম্পদে এত বড় ধনী . হোখক খ্ব,কমই 
দেখা যায় । আর শরৎচন্দ্র হৃদয়বত্তর আঁতিশয্যের জনোই হয়তো মানুষকে 
হার সাহত্যসাধনার চেষ্টায় কিছ? উচ্ছাস দেখা গেছে । িদ্তু তাই কি সব! 
এই প্রসঙ্গে আমাদের ভিকেম্স ও হার্ডর কথা মনে পড়ে], ডঃ অজিত ঘোষ 
এ সম্পকে সন্দর য্ন্ত দৌখয়েছেন। তান বলেন-_“হদয়াবেগের পর্ণে 
প্রারল্য দেখাইয়াও সাহত্যকে কিরূপ উচ্চাঙ্গের শিল্পকলায় অন্তর্ভ-ন্ত করা 
যায় ইংরেজী সাহত্যে তাহার দৃষ্টান্ত হইলেন িকেশ্স ও হার্ড । এ দুই- 
জন লেখকের হৃদয়রূপাঁচন্র সাহিতোর সঙ্গে শরৎসাহত্যের অনেকখাঁন গমল 
দেখা যায় । শরৎসাহত্যে হৃদয়াবেগের যে প্রকাশ রাঁহয়াছে তাহাতে 
সাধারণত দু্দম প্রবৃত্তিলশলার উত্ভতেজন্াজনক রূপ নাই, তাহাতে প্রধানত 
সুক্ষ শান্তঃ কোমল অন.ভ:তির 'স্নণ্ধ-করুণ রুপই রাহয়াছে |” 

শরৎচন্দ্ের হাদয়াবেগের দরুন সাহত্যে বতই দোষত্র্াট থাকুক না কেন, 
“শকন্তু মানবমনের সুখদ-ঃখ ও অশ্রহবেদনাকে সহানৃভাঁতর রসে ড্যাবয়ে 
এমন স্নিশ্ধমধুর ও বেদনাবধূর কাহিনী আর কেউ লিখতে পারেন নি।” 
শরংচম্দ্র মানব্তাবাদী ছিলেন । 'ডকেন্সের মতই তিনি ভাবপ্রবণ, সমাজ- 
সমস্যা সম্পকে সচেতন, মানুষের দ্‌ঃখবেদনায় অশ্রুসজল । তবে শরৎচন্দ্রের 
রচনায় বাঙালীর .নজস্ব জীবনরূপ প্রত্যক্ষ হয় শান্ত, ধর্মমুখা, পাঁরবারিক, 
চ্নেহপ্রীতিমুখর সাধারণ জ্ীবনরূপ | অধ্যাপক শ্ত্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
'বাংলা উপন্যাস প্রবন্ধে বলেছেন--“শরৎচন্দ্ের কৃতিত্ব এইখানে যে, তান 
তাঁহায়,.চীরত্রগ্দালকে বাঙালী বাঁজয়াই তাহাদের মধ্যে সদলক্ষত প্রবর্তন 
কারয়াছেন- আধুবীনক জশবনের সমস্যাকণর্ণ পথে তাহাদের গ্বচ্ছন্দ এবচরণের 


৯৪. 


“ছাড়পত্র দিয়াছেন |” 
১৩. 
বংশ শতাব্দীর সমস্যাসঙ্কুল জীধনধাল্রা, দ্বন্দ্ব, দ্বিধা, 'িজ্ঞান-চেউনা 
দেহজ প্রণয়-আকর্ধণ, সমাজ-াসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, ঘৃদ্ধের প্রতি অহা, 
প্রভাতি 'বঝবসাহিত্যের 'বিষক্ববন্তু ছিল, যা শরৎসাহিত্যে 'বিদামান। 
প্রথম বিদ্বধংদ্ধের পরে জোলা, মোপাসাঁ, দস্ভয়েভগ্ক, গল:সওয়া' আনা- 
তোজ:ফ্রাম্প, টমাস মান, গোর, 'স্টিদ্ডবার্গ, হামসুন, জোয়ান বায়ার 
প্রমূখ 'শিজ্পীদের জগীবনবৌধে আমূল পরিধর্তন লক্ষ্য করা যায়। বাষ্ি- 
হিলাধে মানুষের 'একটা স্বতন্ীজগং আছে। মানুষের মন ও মমন পারি 
পাঁ*্বিক জগৎ থেকে স্বসম্, তা প্রমার্ণিত। শরতচদ্দ্রের একটা গ্বতন্য 
জগৎ ছিল। সেজন্য নব বাস্তবতায় 'বিধুদ্ধে লড়াই নয় ধৰা: প্রীত 
জগং নয় 'কদ্বা বাস্তব জগৎ নয়, এ জগৎ শরংচম্দ্রের তিন্ত আভিজ্ঞতার জগ্য, 
মাঁটর কাছাকাছি মানুষের জগৎ, স্নেহসুধামাথা বাসগৃহতল আপনার 
সে জগ্গং। যে জগৎ দৈনশ্দিন জীবনের 'বিস্তবিবর্ণ) ভাববাহশী জগৎ থেকে 
মুস্তির জগং ৷ সেই ম্ৃস্তির জগতে পেশীছানর জল্য স্ব্নার্তুর কিশোর পথে 
প্রান্তরে হন্যের *ত ছ-টেছে, ছন্নছাড়া উদাসী? যুবক গ্রামে গ্রামে দৈশ- 
দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, দেশবিদেশের শিল্পী, সাহিত্তিক, ঘনো- 
বিজ্ঞানীদের লেখা অসংখ্য বই পাঠ করেছেন, জশবনকে আকম্ঠ পান করার 
জন্য বহু মানুষ-মানুষীর সান্নধ্যে আসার চেষ্টা করেছেন। সেই জন্যেই 
মানুষের প্রাতি সীমাহীন ভালবাসা তাঁর রচনার ছন্ন ছন্রে ছড়িয়ে আছে, । 
তিনি তার আকৈশোর ভ্রামামাণ বাউন্ডুলে জশিবনে 'বাচত চারত্ের নরনারীর 
স্পর্শে এসেছিলেন, জীবনের মন্দ দিকটাও বউ কম পরথ করে ঈখেন 
গন ।” 
শরতের ঈমাজগনঞ্কতার আরেকটা হেতু আছে। তান যৌবনে 
বন্ধাদেশে থাকাকা্সীন টলস্টয়ের রচনার প্রাতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন । টলশ্টয়লের 
8385019961011প্র প্রভাব শরংচন্দ্রের সাহিত্যে লক্ষ্য করা যাগ্ন। 
চদদিহীন্‌' উদ্ম্যার্পাট্‌. তার প্রমাণ ডস্টয়ভাঞ্ক উিশ' তকে মারা ধনি 


(মৃত্যু ১৮৮১) । কিন্তু তাঁর প্রভাব শরচন্দ্রের উপর বর্তেছিল, তা অস্বীকার 
করা যায় না। সাহত্যাদর্শ সে যুগে রুপ ছিল, তা তাঁর “৭19 
13.061617 [05 808,209ড” উপন্যাসের একাট উীন্ততে স্পম্ট হয়ে ওঠে । 
কেবলমাত্র দর্নবার ভালবাসাই সত্য, সুন্দরের প্রকাশ সাধনে সহায়তা 
করতে পারে, ভগবানের সম্ট মানুষকে ভালবাসা-সে পাপীই হোক, আর 
তাপীই হোক, মানূকে আনন্দ দান করাই হলো দাহিত্যের কাজ । শরৎচন্দ্র 
তা থেকে মুন্ত নন। টলস্টয়ের ভূমিসংস্কার ও কৃষক উন্নতিচিন্তা তাঁর 
মনের আনাচে কানাচে উশৃক মেরোছল । “মহেশ” গঞ্পাট দাঁরদু-পশীড়ত 
ব্‌ভ্ক্ষিত, . জীবনের মণ্মন্তুদ কাঁহনী; গঠনে, আঙ্গিকে, উপদ্থাপনায়, 
একাঁটি মহৎ সৃন্টি। শ্রীঅরবিন্দ গল্পটি পড়ে অবাক হয়ে গিয়োছলেন । 
গোকাঁর প্রভাব শরঞ্চন্দরের উপর যে পড়োনি, এমন কথা বলা যাবে না, 
যাঁদও শরৎচন্দ্র মাকসীয় জীবনাদর্শে ি*বাসী ছিলেন না। শকন্তু তান 
গোকাঁর মত মুক্তিকামী ও প্রগাঁতবাদশী ছিলেন । গোকাঁর “মা” যেমন 
লেখকের সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে প্রচেম্টার ফসল, ঠিক তেমান শরৎচন্দ্রের 
পথের দাবী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ফসল ৷ কংগ্রেস 
হয়েও গাম্ধী বাদে তাঁর আস্থা ছিল না । তার কারণ শরৎচন্দ্র বিপ্লবী আদশে" 
[বি*বাসী ছিলেন । “পথের দাবী” উপন্যাসে বিশ্লব-গ্রচেস্টার কথা আছে। 
সন্ত্রাসবাদী বপ্লব-আন্দোলনের প্রাতি শরৎচন্দ্রের সমর্থন আছে । শরৎচন্দ্র 
যে মাকসবাদ পাঠ করেছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর পাণিন্রাসের লাইব্রেরী । 
সেই ব্যান্তুগত সংগ্রহের মধ্যে মাকস ও লোননের কাতিপয় পচন্ভক সংগৃহঈত 
ছিল । শুধু তাই নয়, মাকসবাদ ও রুশ বিপ্লব সংক্রান্ত কয়েকখানি বই- 
পন্ভকও ছিল । রাশিয়ার প্রভাব “পথের্দাবণ” উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। “পথের 
দাবীর সব্যসাচী ভারতীকে যখন বলেন, জনকতক কাঁলমজুরের ভাল করার 
জন্য এ সংগঠন তান সষ্ট করেনাঁন, আসল উদ্দেশ্য স্বাধীনতা । সব্যসাচী 
বলেন -_- শ্রামক এবং কৃষক এক নয় ভারত । তাই, পাবে. আমাকে কু'ল- 
মজুর-কারগরের মাঝখানে, কারখানায়, ব্যারাকে, কিম্তু পাবে খুজে পাড়া- 
গীয়ের চাষার কুটারে' । সব্যসাচীর উন্তি থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে 
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সবহারা শ্রমকরাই দেশের আসল শস্ত | 

“পথের দাবণ” উপন্যাসে অন্যতম বিপ্লবী চারশ রামদাস তলোয়ারকর । 
তাঁর বস্তৃতায় শ্রামক-মজ.র-কৃষক সংহতির আহবান ধ্হাঁনত হয়েছে, আবার 
একটা প্রচণ্ড প্রত্যাঘাতের কথা উচ্চারিত হয়েছে । তাতেই মনে হয় 
শরংচন্দ্রের সাহিত্যে রাশিয়ার সমাজতাম্তিক চিচ্তার বাঁজ অত্কৃরিত হয়েছিল। 
কুষক-সমাজের প্রাত অত্যাচারের কাহুনী মহেশ" গল্পে পেয়োছ, কৃষক- 
সমাজের প্রতিরোধের চিন্ন পাওয়া যাবে তাঁর অসম্পূর্ণ উপন্যাস 'জাগরণ'-এ । 
মনে হয়, এ সমন্তই রূশ সাহিত্য পাঠের ফলাফল । 'চীরন্নহীীন' উপন্যাসটি 
শরংচদ্দ্রের বহুসমালোচিত উপন্যাস । অশ্লশলতার আঁভযোগে আভিয্ন্ত। 
শরৎচন্দ্র খেদের সঙ্গে খাঁষ টলস্টয়ের প্রাসদ্ধ উপনাস রসারেকশনের কথা 
স্মরণ কারয়ে দিতে চেয়েছেন বন্ধৃকে । 1২০৪০7০6101) উপন্যাসে এক 
আঁভজাত ব্যান্তির সদ্তান কন্যাকে অপহরণ ও পাঁরত্যাগের কাঁহিনগকে 
অবলম্বন করে দেহজ কামনার ত্র আঁত্কত হয়েছে, নিজের কৃতকাষের জন্য 
অনুশোচনার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা একটি 
পল্লে লেখেন ষে, টলপ্টয়ের রেজারেকসন পড়েছ ক ? 15179990০০0 
এবটা সাধারণ বেশ্যাকে নিয়ে ॥ অথাৎ পাঁততার জীবনের "কাহিনী আছে 
তারাও রন্তে মাংসে গড়া নারী, সংখ-দুঃখ-বাথা-বেদনার অংশীদার | 
মানবস্বভাবের নিজস্ব নতি ধমকে স্বীকৃতি দিতে শরৎচন্দ্র কুন্ঠাবোধ করেন 
শন ; সাহত্যের সত্যকে তিনি বরণ করে নিয়েছেন । সামাজিক নাঁতি- 
শাসনের কৃত্রমতাকে ৪671061৮008] বলতে চাননি । ছরিব্হান”-এ 
দু'টি চারন্র_কিরণময্ী ও সাবন্রী । িরণময়ীী সমাজের অনুশাসনকে মেনে 
শনতে পারোন, প্রচংলত শাস্রের বুঁলকে পাত্তা দেয় গন, সতীত্বের প্রাত তার 
আদৌ আগ্ছা নেই+ কিম্তু জবনদ্বন্দেহ ক্ষত-বিক্ষত, বাতশ্রদ্ধ । 'কম্তু কেন? 
এখানেই শিষ্পীর জয় । ৪6:100% 01018] অন্যাদকে সাঁবিন্রী । একাঁট 
মেসের 'ঝ, লম্পট ভগ্নীপাঁতর পাল্লায় পড়ে গোল্লায় গিয়েছিল । ভগ্নীপাত 
তাকে বিয়ে করবে বলে বাড়ী থেকে ফুসলে নিয়ে আসে এবং পরে ত্যাগ 
করে। হয়তো পাঁরবেশের জন্য সাঁবন্তী 'নজের দেহকে পাঁবন্র রাখতে 
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শারেন নি, তথাপি তার সংহত, সংষত, সর্বংসহা ম্র্তটি আমাদের 
চুলবার নয় কারণ সে নিজেকে "তিল তল করে খুইয়ে মাতাল সতাঁশের 
দ্ীবনে মোড় ঘ্ারয়ে দিয়েছিল। শরচন্দ্ু ষে কত বড় শি্পী তা তাঁর 
শল্পচেতনার গুণে প্রমাণিত হয় । ওপন্যাসক চার্লস িকেন্স যে দরদ ও 
মাবেগ নিয়ে এ টেল অফ টু সাটস, (41816 ০01 গাছ০ 01198) 
টপন্যাসে মাতাল অথচ মহৎ সিডনি কার্টনের অনুপম চীরক্রাটি একেছেন 
এরূপ দরদে ও আবেগে হশীন পাঁববেশের ভারত অঙ্কনে শরৎচন্দ্র প্রবণতা 
লক্ষ্য কর। যম । 'ডকেম্সভন্ত শরতচন্দের সম্ট নায়ফ-নাক্কান্ধা মাতাল 
[কিংবা পাঁভতা হলেও মহৎ । এই প্রসঙ্গে আমাদের ধনে পড়ে শরৎচন্দ্র 
সমসামায়ক আরেকজন রাশিল্লান সাঁহাত্যক আলেকজান্দার কুপারনের কথা 
(১৮৭০-৯৯৩৮) । গ্রাণকজীবনের যে বাস্ভতবচত্র তান সহানুভাঁতর সঙ্গে 
ফুটিয়ে তুলোছলেন 18)8, 6779 ৮1৮ উপন্যাসে । কুপাঁরনের দৃণ্ট 
ছিল শরৎচদ্দ্রের মতই আবেগপ্রবণ ও সমবেদনাপূর্ণ । তাঁর ইয়ামা উপন্যাসে 
পাঁতিতা চাঁর্রগুলর ভালমন্দ সব দক থহশটয়ে দেখবার যে চেষ্টা আছে, 
বাঙালী সাম্মাজক লেখক শরৎচন্দ্র ঠিক অনুরূপ চেষ্টা করেন 'ন ১ পক্ষান্তরে 
মনবঘ্যত্ব বা মানীসক দিকগ্াল আধক উজ্জল হয়ে ফুটে উঠেছে । এখানেই 
শান্পৎন্দ্রের বৈশিষ্ট্য । সমাজজীীবনের বাসভ্ঘমিতে যে দুঃসহ প্লান ও 
পাঁৎকলতা পুঞীভূত ; কিংবা দেহগত ভোগলালসার ছাঁব 'তাঁন আঁশ্কত 
করেননি, তিনি চেয়োছলেন “সমাজের অনাচার এবং আঁবচারের রথচক্রতলে 
[পম্ট মানব-মানবীর মমন্তুদ কাহুনী লিখে সমাজের শিছ্ট ও শাক্ষিত ভরে 
প্রচপ্ড আঘাত 'দতে । এই অর্থে শরঞ্চন্দ্র নিশ্চয় নীঁঘিবাদী বা 
ণপউীরটান ॥ কম্তু তাই বলে তাঁর রুনাকে যদ অশ্লীলতা বলে নাক- 
দি*টকানো হয় তাহলে অন্যায় হবে । এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডঃ সুবোধচন্দ্ 
সেনগুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্যটি সবচাইতে প্রাধানযোগ্য । তান বলেন_- 
“মানুষের অন্তরতম ঘে আকাঙ্ক্ষা নীড় বাঁধিয়াছে ঘাহা অদ্বীকার কাঁক্ষিবার 
চেষ্টা মূঢ়তা ৷ "" মানুষের ভ্রান্তি দুঝলতার জন্য তাঁহার অফ্রুরষ্ত দরদ |” 
মদি নশতবাশীশ 01 4চগপ এই মানুষের প্রাতি অক্কাত্রম দরদকে 
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অল্ল কতা দোষে আভযুন্ত করেন, তাতে কিছ আসে যায় না। কারণ 
গরংচন্দ্র নিজেই ছিলেন একজন 79))71081). 

শরতদ্দ্র শ্ঈচেতন 'িজ্প? ছিলেন । নানাগ্রম্থ অনুশশলন করে শরৎচন্দ্ 
উপলব্ধ কর্পোছলেন সর্কঘুগে এবং সবদেশে শান্কশালী পুরুষ দুঝল 
মার্ক কোন ফ্বাতন্ত্য দিতে চায়নি । সবকালেই দুল নারী সবল 
পুরুষের দ্বারা বণ্িত হয়েছে । শরংচদ্দর নারীবিদ্রোহ সেই কারণেই । 

কিরণময়ীর কন্ধাবাতয়ি স্পেন্সারের জশবনদর্শন প্রাতিফাঁলত হয়েছে 
রারণ গরৎচদ্দ্ু স্পেন্জারের বিবর্তনবাদের পক্ষপাতণ ছিলেন । 'িরণমন্রী 
যখন বলেন-__-' আরা ঝথার্থ অন্যায় তখনই কার, যখন কাহাফেও ন্যাধ্য 
আঁধকার হইতে বণ্চিত কার । ির়ণময়শ বিকারপ্রচ্ছ একজন নারণ, জৈবাবেগ ও 
কামচেতনা দ্বারা জর্জীরত, মনে হয় বাইবে থেকে অদ্ভুত, কিম্তু বাস্তব । 
শরধচন্দ্রের গভীর অন্তরদৃষ্টি ঠিক দজ্ভয়ভাঁস্কর মত | ন্যায়-অন্যায়, ভাল- 
মন্দের যে প্রশ্নগানাল উপন্যাসের নায়ক নায়কাদের মুখে বান্ত হয়েছে, সেখানে 
স্পেন্সারের আঁধকারের প্রম্নগুল একান্তভাবে সম্পৃন্ত । শরংচন্দ্রের বেদনা- 
বোধ সেই সমস্ত নর-নারীর জন্যে, যারা মুহুতের ভুলে সব হারিয়েছে, 
যাদের হৃদয়কে কেউ দেখতে পায় না। মানষ-মানুষশর মল হদয়সন্ভাকে 
বিচার করাই হয়তো সাহাতাকের কাজ । শরৎচন্দ্র তাই করোছলেন । 
ড সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়-- নও 
৪6917)9 0 85৪ 1170£6 17161) 81)0 চম01)81) 1) 8.) -০011611081 
91810081015 8, 1881) 18 006 168৮ 0৮ 0০00৫ 11 1709 77091'917 
00106041818 10 80068191680 9€8008709 00৮ 109 19 6171 
1)91:010+, 13119 1788 ৪, 107090 01061001 800 8 881891619 
19810. 

বাংলা সাহত্যে সমসাময়িক ষূগে রুশসাহতোোর ন্যায় ফরাঙ্গণ সাহত্যের 
প্রভাব অনস্ধীকার্ধ । জোলা, মোপাসাঁ, ফনবের ফরাসী সমাজের কদাকার 
বাস্তব চিন্ত রাংলা সাহত্যে প্রার্তীবম্বিত হয়ৌছল । অন্যতম ফরাসণী 'লেখক 
আলনাতোঙ্গা 'জাদ্ন ধমক্ধিতা, 'সামাজিক অনাচার ও রাজনীতির কারসাজর “চিত 
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সাহিত্যে অবতারণা করোছিলেন । ফরাসী লেখক রোমা রোলা - যান ভারতীয় 

কৃষ্টি ও সংক্কাততে শ্রদ্ধাদ্বিত ছিলেন, তাঁর প্রভাব শরৎচন্দ্র উপর পড়োছল। 

তান শরৎসাহিত্যের একজন অনুরাগী পাঠক ছিলেন রোম রোলার অন্যতম 

মহৎ উপন্যাস_-'জাঁ ক্রিম্তফ' । রোলার নিজস্ব চিন্তা, ধ্যান, ধারণা, ব্যাস্ত 

প্রাতফালত হয়েছে। শরংচদ্দ্রের অন্যতম মহত উপন্যাস--শ্্রীকান্ত? ।' 
শ্রীকান্তের সঙ্গে 'জাঁ ক্রিন্তফ” -এর বিষয়ঝ্ঞুর সাদশ্য আছে । শ্ত্রীকাণ্তের' 

ইতালীয় অনুবাদ পাঠ করে তান শরঞচন্ত্রকে প্রথম শ্রেণীর ওপন্যাসিক বলে 

মলে করতেন। শরৎচন্দ্বের "শ্রীকান্ত? এব: বিশালতা, পারাধ, অলাধারণ 

বৈচিত্যমন্ডিত এবং অনাগত নরনারণর আশ্চর্ প্রাণের সমাগম লাঁক্ষত হয় রোমা 
রোলার-_ ৪৪) 0177:1869)1)91 উপন্যাসের মতো । শ্ত্রীকান্তের সম- 

গোত্রীয় আরো কয়েকটি দশর্ঘ উপন্যাসের পাঁরচয় আমরা পাই। টমাস 

মানের 1300 0৩1)1)700158) [119 1715210 17100180811) রেমেন্টের 

40988810187 অধ্যাপক ও সমালোচক ডঃ সকোধচন্দ্র সেনগু্ক মহাশয় 

তার বিশদ পাঁরচয় ?দয়েছেন । তান বলেন -- 

__ শ্রীকান্ত উপন্যাসের কাহনত অস্দধারণ বৈচ্চত্রামাণ্ডত এবং 
অগ্গাণত নরনারী ইহাতে ভশখড় কররক্লাছে। ইহারা নিজেদের প্রয়োজনে 
আসিয়ছে আবার চাঁলয়া 'গয়াছে, কাহারও সঙ্গে কাহারও সম্পর্ক নাই । 
বত'মানকালের দীর্ঘ উপন্যাস লেখার পদ্ধাত প্রচাঁশত হইয়াছে । রোমা 
রোলার 7981) 01013601797, 73170091)1910018, 1[)9 11816 
11011116911), ও রেমন্টের 1১৪8,5৪1)08 গ্রভাতর কথা সকলেরই মনে 
আসবে । শুধু পাঁরাঁধর বিশালতা 'দিয়া ?বচার কাঁরতে গেলেও শ্রীকান্তের 
তুলনা বল । অথচ পরম 'বঙ্গায়ের বিষয় এই যে, এই বৈচিত্র্যের মধ্যে 
গ্রদ্থকার তাঁহার মৃলসত্র হারাইয়া ফেলেন নাই, কোন একাঁট ক্ষুদ্র কাহিন 
'বাকোন একটি 'বাচ্ছিম্ন চরিন্ন তাহার সীমা আতন্রম করে নাই ।» 

শরংচদ্দ্রের সমসামায়ক একজন প্রাতিভাধর জামনি সাহাত্যিক টমাস 
মান। সমাজবাদী পূর্ব জার্মনি ও ধনতান্ত্রক পশ্চিম জাথননির মানুষের 
প্রতি শ্রদ্ধাশীল লেখক । “বুভডেলব্কস ও ম্যাঁজক মাউষ্টেম এই দুটি 
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উপন্যাসই বিশাল । প্রথমটি প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনার সঙ্গে চারিন্লের গাত 
প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, 'দ্বিতীয়টতে বলা হয়েছে--এ নভেল আজ আ্যান 
আরাঁকটেকচার অফ আইিয়াজ | মানের আত্মজশবধমলক প্রথয অসামান্য 
উপন্যাস “বৃডডেনব্লুকস-্ খশুজে পাওয়া যাবে দুটি দিক-তাঁর প্রবল 
বান্ভবতামুখী ও প্রবল কঞ্পনাপ্রবণ জাবন্যাত্া। সে পথে প্রান্তে দেখা 
যাবে ইউরোপীয় ক্যাথজ্রাল কিংবা দীক্ষণভারত্ের আকাশচুগ্বী মন্দির, যার 
চত্বরে ভিড়.করে রুজা,. মহারাজা,. জমিদারং চাষী, ভাঁখরাঁ।. একাঁদকে 
যেমন সংবেদনশশীল, অপরাদকে আত্মজিজ্ঞাসায় তীব্রতর । 'বুডডেনব্রুকস 
ও ম্যাঁজক মাউন্টেন” যেমন একই অসাধারণ কল্পনা ও বান্তব দন্টতে 
এ*বয্যবান মানুষাঁটর (টমাসমান) ছায়াপথ, শ্রীকান্ত দরদী শরংচন্দের 
ছায়াপথ | 1শল্পীর কৈশোর, যৌবন, ও বারধকোর অনেক ঘটনা 'শ্লীকাম্তের 
বা্ণত ঘটনার সঙ্গে মল আছে । “শুধু কেবল বাইরের ঘটনা ও চারল্লের 
দিক 'দয়েই ষে শ্রীকাম্তের কাছছনশর সঙ্গে শরংচদ্দ্রের জীবন-কাহিন্ীর 
সাদৃশ্য রয়েছে তা নয়, মানাসকতা, জীবনবোধ ও সমাজভাবনার দক 'দয়ে 
বিচার করলেও শ্রীকান্ত ও শরৎচণ্দ্রকে একই ব্যাস্ত বলে মনে হয় ৷ শ্রশকান্ত 
সত্তার সঙ্গে মিলিত" হয়ে যে শ্রীকান্ত-সত্তার সঙ্গে 'মালত হয়েছেন তা নয়, 
তার নিজস্ব ব্যক্তিসস্তাকেই শ্রীকান্ত-সত্তার সঙ্গে এক করে ফেলেছেন 1" 
[াডকেদ্সের লেখায় অসৎ মানুষের সামগ্রক রুপ পাওয়া যায়। 
তাঁর প্রত্যেক উপন্যাসে তারই মত 'নিপণড়ত, অত্যাচাঁরত, অসহার়, 
উপায়হীন শিশুকে দেখতে পাই । “ডোভড কপারফিল্ড+এর “ডোঁভড, 
এরূপ একাঁট চারন্ত। শশুর দেখা জগৎ বয়স্কের দেখা জগৎ থেকে কম 
সত্য নয়। 'িকেন্সের “ডেভিড কপারাঁফল্ড” তারই দন্টান্ত। বাত 
ডিকেন্স আশৈণব। 'ডিকেন্সের বাস্তবতার 'ভীত্তভ্যামতে প্রাতচ্ঠিত 
আত্মজীবনীমূলক অন্যতম উপন্যাস--'ভেোঁভিড কপারাফম্ড” । শৈশবে 
িকেনসকে ফ্যান্তীরতে কাজ করতে হয়েছে । স্বগ্নাতুর 'ডকেন্সের কৈশোরের 
স্বগন ধাঁলসাং হয়েছে । ঠিক যেমন মাত্র দশ টাকার জন্য কিশেরে শরৎ 
চন্দ্রের পরীক্ষায় বসা হয়ান, বর্ণাশ্রমভেদণ সমাজের চাপে একঘরে হয়ে রাস 
করতে হয়েছে, তার পক্ষে 798]11517) কে গ্রহণ করাই স্বাভাঁবক । 
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(ডকেন্সের লেখায় যেমন পাওয়া “যায় অনাচারের প্রাত নিম গ্রাতবাদ 
এসই যুগের শিজ্পাবগ্লব জজশারত রাষ্ট্র, সমাজ ও পাঁরবারের 'বরুদ্ধে 
বক্ষোভ শরৎচন্দ্র রুনার মধ্যে সেই প্রাতবাদ । শরৎচন্দ্র বণশ্রিমভেঙ্গী 
বাঙাল 'হশ্দুসমাজের ক্ষায়ক্‌ সমাজের ওপর আঘাত হেনেছেন । অভয়ার 
যে বিদ্রোহ, কমলের মতো অকপট নারী, ষে নিজের জণ্মব ত্ান্ত প্রকাশ 
করতে 'ম্বধাবোধ করে না, কিংবা অন্বদাদদির মতো নারী যে কুলের মোহ 
অনায়াসে ত্যাগ করতে পারে--তা একমান্র বাঙলাসাহত্যে শরৎচন্দ্র দৃষ্টর 
দর্পণে প্রতিভাত হয়েছে । সেই কারণেই তান ভিকেম্স-এর সহমমণ ও 
সহধমণ । “আর যে সব ইউরোপীয় সমসামায়ক সাহত্যে প্রভাব বিস্তার 
করিলেন তাঁহারা হইলেন বোয়ার ও হামসুন। বোয়ারের ৪8 
70177681+ একখান বহুপ্থিত উপন্যাস । শর্প্দ্রের সমসামীয়ক লেখক 
হামসূনের *130001-এর মধ্যে তাহার দারদ্র্যপশীড়ত, বুভক্ষত জগবন- 
কাঁহনপই ফর্মেটয়া উাঠয়াছে । শরৎচন্দ্রের মতই হামসুন 'ছলেন শ্ত্রী ও 
ছন্দহণন, ভবঘহরে ও ছন্নছাড়া । দুইজনের মানসভাঙ্গর মধ্যেও এক্য 
থ"াজয়া পাত্তয়া যায়।” বোয়ার ও হামস,ন “রওয়ের আতবাস্তববাদী 
সাঁহাত্যক 'ছলেন। 

ফরাসী সাহাত্যক জোলার সহধমর্ঁ শরৎচন্দ্র । জোলার কথা তান 
উল্লেখ কবেছেন । রেঙ্গ:নে থাকাবঝালীন কতবগুল অসহায়, উপায়হীন, 
বণ্চিত, দুর্বল নর-নারীর স্ান্নধ্যলাভ করোছলেন । মদখোর পুরুষ, 
বেশ্যানারা, দাঁরদ্র মজুরের সাক্ষাৎ পেয়োছলেন । এই সমস্ত নরনারীর হৃদয়- 
বেদনা শরৎচন্দ্রকে ভারাক্রান্ত করে তুলোছিল। জোলা জগৎকে দেখতে 
পগয়ে হাসপাতাল দৌঁখিষেছেন । তাঁর প্রত্যক্ষ বাস্তবতার মধ্যে চোর, জঃয়াচো, 
মাতাল, বেশ্যা, যেমন একাঁদকে স্থান পেয়েছে, ঠিক অপর দিকে দারদ্র মঙ্জুর- 
শ্রেণীর দঃখ, দৈনা, হতাশা, যন্ত্রণা মূর্ত হয়ে উঠেছে । তান মানুষকে 
ভালবাসার জন্য সমাঞ্তন্্রবাদে 'বশবাসী লেন । যে জোলার প্রত্ক্ষ 
বান্ভববাদ সমকালশীন ও পরবতর্শ বিশ্বসাঁহত্যকে প্রভাবান্বিত করে, তরি 
8/0181157) ও [358119])-_এই দরঁট ধারাই শরৎসাহিত্যে পাঁরিলাক্ষত 


৮৬ 


হর । 

আর একজন শ্রেষ্ঠ ফরাসী সাহিত্যিক হালিম আনাতোল ফ্রান্স। ধমী় 
অন্যায়, সামাজিক আব্চার ও ভণ্ডামি তিনি নিম'মভাবে সাছিত্যক্ষেত্রে' তুলে 
ধরেন । 'মহেশ' গজ্পের তকবত্ব মহাশয়ের ও “দিষ্ঠা” উপন্যাসের রাসাঁধহারী 
চালে ভম্ডাময় চি্'াই । শবংশশতাব্দীতর যম্ত্রসভাতার দরুণ যেভাবে 
গফুরকে সাতপুর্/ষর 'ভিটামাঁ্ট ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে, তা সাত্যিই 
আবার । 

“ইংরেজী সাহত্যের শ, গঙ্জদওয়াঁদ" ও এচ.. জি. ওয়েলস ছিলেন 
সমসাময়িক বহপঠিত ও. বহু আলোচিত লেখক । ইহাদের মধ্যে আবার 
স্বশ্রেষ্ঠ প্রভাবশালন ছিলেন বাণডি শ 1 বা্ডি" শ-এর বৈপ্পাধিক সমার্জচিন্তা 
তখন বাংলা সাহতাক্ষেত্রে তুমুল আলোড়ণ সর্ট কাঁধিয়াছিল। শরৎম্দ্ 
যে অন্তত “শেষপ্রম্ন উপন্যাসে শনএর বৈপ্লবিক সমাজচিম্তা দ্বাধা প্রভাবিত 
ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই 1৮ 

'শেবপ্র্ম” পাঠ করার পর মনে হয় শরৎচন্দ্র লেখা একট চিঠির বথা । 
'পাঁড়য়াছ "বজ্ঞর, প্রায় দকছ.ই লাখ নাই | কারণ 'শেঘপ্রশ্নে” যে প্রশ্ম তা 
বশ্বদর্শন, সমাজন্শী।তর প্রশন । কমল-এর চাঁবন্রে, ব্যাক্তির যণীষ্ততে তারই 
প্রকাশ । স্পেম্সার মাকসি এব য্ান্তবাদ, অন্যা্দকে সক্রোটপের সো'ফস্টবার্দের 
মিলন ঘটেছে । নশীলমা কমলেব প্রসঙ্গে বলেছিল,__“স্বাধীনতা' ত্কা্িচারে 
মেলে না, ন্যায়ধমেরি দৌহাই পেড়ে মেলে না,**কমলকে দৈঁখলেই দেখা ধায় 
এ 'নজের পূর্ণতায়, আত্মার আপন, বিস্তারে আপাঁন আসে ।৮” শরতচন্দ্রেরই 
পঠনপাঠনের দার্শানক উীন্ত যা কগলের মুখে প্রতিভাত হয়েছে । তাঁব সত্বকে 
প্রতিপন্ন বা প্রাতচ্ঠিত করার জন্যে কমলের যুণ্তু, যা হৃদয়হন । বাণডি শ 
এর মত সাঁহত্প্রধ্মব নশীতর প্রবেশে বিশ্বাসী । শ নাট্যকার ছিলেন, 
নাটকের মাধ্যমে জনমত গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু সমস্যাভীত্তিক 
উপন্যাসে এই প্রচার ধার্মতার সম্ভাবনা কম তবু গোলক চাটহুজ্জে বা বেণাঁ 
ঘোধালেয় সত হঈন সাজার বা শস্তিমান সামাজিক প্রভাবশালী ব্যস্তির 
হশীনতা হতে সমল্গীঞৈর ম্যান্ত অবশ্য কাম্য এই ভাঁধসত্য “বামুনের মেয়ে” 


১৬০ 


'পাললীসমাজ”, 'দেনা-পাওনা; প্রভূতি উপন্যাসে উপা্থিত করা হয়েছে । 
“শেষপ্রশ্নে” কমলের মুখে সামাজিক সমস্যার কথা, সেই সম্মস্যা থেকে উত্তরণের 
কথা প্রকাশ করা হয়েছে । 'শেষপ্রশ্নে'র কমলের সঙ্গে খ্যাতিমান রূশ লেখক 
'রুদিন' (0১9৭।1)) উপন্যাসের র্াদন চাঁরত্রের সাদশ্য আছে । কমল ও 
রাদন (101010) িন্তা-ভাবনায়, য্যান্তুতে, বাগবৈদণ্ধে আধুনিকা এবং 
তককপ্রয়। রাশিয়ার সাহত্যের প্রভাব শরৎসাহত্যে কি হারে অনঃগ্রবেশ 
করোছল, তার প্রমাণ কমল ৷ উনাবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাশিয়ার আবেগ 
প্রবণ বাঁদ্ধজীবী মনের ব্যর্থতা “রুদিনের, মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল । ঠিক 
কমলও যেন শরৎচন্দ্রের নাক্পিকা নারী নয়, সেও যেন প্রথম বিশবষংম্ধোত্তর 
তকপ্রিয়, সংগ্ষঠনহীন, চণল বাঙালী বাদ্ধজীবী শাসনের প্রতীক । 

হার্ড'রও. প্রভাব শরৎচন্দ্রের মধ্যে লাক্ষত হয় । হার্ড মূলত কাঁব, 
তথাপি গ্রাম্য কাহনী ও পাঁরবেশ বর্ণনায় তাঁর সমকক্ষ সমকালীন লেখকের 
কেউ ছিল কিনা সন্দেহ আছে । শরংচন্দ্রের মতো 'তাঁনও গ্রামের লোক । 
গ্রমকে ভালবেসোছিলেন, গ্রামের মানুষকে ভালবেসৌছলেন । 'চিন্তাশীলতায় 
তান প্রগতিশীল যাঁদও 'তাঁন ছিলেন খতৌষ্টান, যেমন শরখচন্দ্রও মনেপ্রণেণে 
প্রগাঁতপম্থী, চিন্তায় ভাবনায় সনাতনপন্থী, হাঁর্ডর 2009 61) 
08০177, উপন্যাসে জা: দেহগত কামনা-বাসনায় আঁচ্ির, জীবনের 
অবচেতন মনের যন্ত্রণা থেকে মাান্ত পাবার জন্য কোন এক মুহতে সে 
মদ্যপানকে আশ্রয় করে, ঘেমন করণময়শ নিজেকে ভুলিয়ে রাখার জন্য 
ধদবাকরের আশ্রয় নেয় । সময নতুন যুগের নারী, ব্যান্তস্বাতন্ত্য ও বদ্ধ 
বাত্ততে 'িরণময়শ অভয়া, কমল, সাবন্রীর সঙ্গে তুলনা চলে । 

৪ 

শরংচদ্দ্রের দন্টভগ্জ, মানস গঠন, চিন্তার গভীরতা, উদার মানবতা- 
বোধ, প্রচণ্ড অধ্যবসায় প্রভৃতির উপর ভীত্ব করে আমরা বিশ্বের কয়েকজন 
শাহত্যকদের, জীবনবোধের সাদৃশ্য খুজতে চেয়েছিমান্র ; কারো সঙ্গে তুলনা 
করা নয়। কারণ শরচন্দ্র_-শরৎচন্দ্ুই । জআীবনবোধ অনন্য এবং একক । 
হৃদয়সম্পদে, পথবীর ষে কোন মহান কাব ও সাহিত্যিকদের -মত ধনধান । 


নি 


কাব-অধ্যাপক বুদ্ধদেব বস যাঁদও বলেছেন - “০ ০61)67 7361)681) 
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বাস্তবক তাই, 'তাঁন সাধারণ মানুষের হ্দয়রঞ্জন, সর্বকালের 
মানুষের হৃদয়রঞ্জন । আত্মার আত্মীয় । 


৮. 


নাথলার পল্ীক্সমাজেন্ন ভাম্র্যকার 


'সত্যের চ্ছান মুখের মধ্যে নয়, বুকের মধে)ঃ শরৎচন্দ্রের রচনায় ও 
অনুভাবনায় তারই প্রকাশ । অন্তরের দরদ, হৃদয়ের অনুভ্গত তাঁর 
পল্লী ভিত্তিক রচনায় অকত্রম ও অনবদ্য । শরতন্দ্রের িচতিত বাংলার হাম ও 
গ্রামের মানুষ যারা শুধু দিলে পেলে না ছুই” তারা মনে হয় সকলে 
খুবই কাছের মানুষ, পাঁরাচিত সুজন, স্বজন । পল্লশবাংলার এমন বাজ্তব- 
রূপ -- সুখে দ.ঃখে প্রেমে দবন্দেৰ, ভালয় মন্দে, সংকশীর্ণতা ও প্রসারতার যেমন 
প্রকাশ পেয়েছে, তেমানি সনাতন গ্রাম-বাংলার মানুষের মমতা, সহাদয়তা, 
সেবাপরায়ণতা, উদারতা প্রভৃতি গুণগ্রলি সুস্পন্ট । শিক্ষা থেকে বণ্গিত, 
সংস্কারান্ধ, নানাবিধ কুসংসকারে জজীরত, আচার আচরণের গোঁড়ামঈতে ভণ্ড 
অজ পাড়াগাঁর ত্র পাঠকের দর্ণ্ট সহজেই আকর্ষণ বরে । নারী চারের 
স্নেহ-প্রেম-প্রাঁতি ও করুণায় পাঠকের চোখ অগ্তুসজল হয়ে ওঠে । কত 
বাঁচন্র মানুষের াছল চলেছে তাঁর রচনায় । সামন্ততান্ত্িক রক্ষণশীল 
বদ্ধ পাঁরবেশে শরৎচন্দ্র ঘে সমস্ত নরনারীর চারন্র গে'থেছেন. তারা দোষগুণে 
রন্তমাংসের মানুষ । বাষ্ভবের মা দিয়ে জীবন্ত মানুষ গড়ার মত তাঁর 
জীবনবোধ, পর্যবেক্ষণশান্ত অনভজ্ঞতা অণস্বীকার্য । গিবশেষত, গ্রামীণ 
পাঁরবেশে রাঁচত পল্লশীসমাজ (১৯১৬), ানক্কাত (১৯১৭), পাণ্ডত মশাই 
(১৯১৪), শুভদা, বরাজণো (১৯১৪), অরক্ষনীয়া, দেবদাস (১৯১৭), 
শ্রীকান্ত (১৯১৮) প্রভত উপন্যাসগ্ীলই তাঁর 'শল্পকীর্তর পরীক্ষিত 
শনদর্শন । অন্ততঃ শরৎ-জশীবনের আভজ্ঞতার ফসল | শরৎচন্দ্র 
বাল্যকাল থেকেই সমাজের কাছে অনাদবনীয় । তিরস্কার, ভৎসনা, উপদেশ 
ছ্যড়া ভাগ্যে 'কছুই ৩জাটোন । শীকপ্তু আশৈশব "তান ব্রাঙ্গণ শাসত 
পল্লীসমাজের শীবরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন । সমাজে যারা ঘাঁণত-_ 
বাভন্ন ভ্তরের মানুষদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ মেলামেশা করেছেন । যাল্লার দলে. 
সাপুড়েদের দলে, একান্তভাবে ভিড়েছেন । বাগাঁদ-পল্লীতে বসন্ত মহা- 
মারীতে মৃতদেহ সাঁরষে নিলে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে সংকোচবোধ করেনান 
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ম্যালোরয়া জবরে অচৈএন্য হয়ে বাউরাীদের ঘরে থাকতে হয়েছে । সম্ভবতঃ 
নানা কারণে নারী চরিব্রগঠলতে যেমন সিদ্ধেশ্বরী 1নিত্কীও), রমা ও 
জ্যাঠাইমা (পল্লীসমাজ), কুসুম (পাণ্ডিত মশাই), মৃণাল (গৃহদাহ), হেমাক্গনণ 
(মেজাদাঁদ) প্রমুখ নারীর মাধন্য+ সহনশীলতা, সেবা, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ, 
মহানুভবতা লক্ষ্য করা যায় । পক্ষান্তরে, তাঁর রমেশ, ইন্ব্ুনাথ, কাশঈনাথ, 
চন্দ্রশাথ, দেবদাস, বিপ্রদ।স, রমেশ, সংরেশ, শ্রীকান্ত স্বকীয় মাহমায় 
উজ্জল । শল্পীমনের মাধূর্য দিয়ে এইসব আপাততুচ্ছাতিতুচ্ছ চারক্া- 
বলীর িন্রঘালা রচনা করেছেন । 1তানই প্রকৃত 'শজ্প যান অপরসীম 
মমত্বে মধ্য ও 'িম্নীবত্ত হিন্দু মুসলমান সমাজ্ভুন্ত কষক সমস্যার প্রত্যক্ষ 
চিন্রাররণ করেছেন । বিশেষত, তাঁর গজ্পে, উপন্যাসে ছড়ানো 'ছিটানো 
চাষা জীবনের যে সমস্ত চিন্ত লক্ষ্য করা যায়, তা কৃষক-সমাজের সনাতন 
দুঃথকষ্টের প্রাতাবম্বন । 'তাঁন অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে, গ্রামেই লালত 
পনালত । পল্লীসমাজের মানুষের জাবনযান্রা, অভাব-আভযোগ, সুখদূঃখ, 
ধ্যান-ধারণা, রুচি-অরুচ্ি প্রভৃতির সঙ্গে মেলামেশার সূত্রে পারাঁচিত ছিলেন । 
যান জীবন সত্যের অনুসন্ধানে দেশ হতে দেশাম্তরে, মত হতে মতান্তরে, 
স্বাধীনভাবে পাঁরভ্রমণ করেছেন, 'তাঁন মানুষের আত্মার অপমান করেননি । 
হন্দু সমাজপাতি শ্রেণীর প্রাতভু ব্রাঙ্গণের ক্লূরতা, তেমনি অপরাঁদকে 
নপঁড়িত, শোষত প্রোলোতারয়েত এর পাশে দাঁড়য়ে অবলা পশুর 
আর্তনাদ শুনেছেন । 1শজ্পীর সার্থকতা এইখানেই । কেবল নির্যাতিত 
মানুষ নয় পশ.র প্রাতও তাঁর দরদ ছল অপাঁরসীম । নাহলে ক হাওড়া 
জেলা পশু ক্লেশ ীনবারণ সাঁমাতির 1তাঁন সভাপাঁত হন ! যেষুগে 
সংস্কীত সৌবগণ রাজননীতকে কুষ্ঠের মত ছোঁয়াচে বলে দূরে সরে থাকতেন, 
সেই সময়ে তান হাগুড়া জেলা কংগ্রেস কাঁমাটর সভাপতি । সমকালীন 
লেখকদের থেকে শরৎসাহিত্যে জনগণের সামাগজক ও রাজনোতক চেতনার 
বিকাশ লক্ষনীয়। অসহযোগ আন্দোলনের রাজনোতিক ব্যস্ততায় তিনি 
সাহিত্য সাধনা থেকে সামায়ক 'বচ্যুত হন। ভারতের পটভ্ীমকায় বাংলা- 
দেশ ও বাঙালশর উপর শরংচন্দ্রের প্রভাব সুদূর প্রসারত । তান বলে- 
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ছিলেন “আম বলেছি বারদৌলি নন, -মোঁদনপুরের কৃষকরাই আইন 
অমান্যের জন্য ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তৈরী - যোঁদন ভারতের 
স্বাধীনতার জন্য 1119 ৪107 068, ৪111019 আরম্ভ হবে, আম 
বলাছ তোমরা দেখ, সে সময়ে নিশ্চয়ই 198৭ করবে বাগালশ । আমার 
একথা ফলবে, ফলবে, ফলবে, কিছুতেই এর অন্যথা হবে না। আশ্চর্য 
জাগরণ” উপন্যাসে অমরনাথ বা অন্যান্য চাঁরন্রের মধ্যে দিয়ে কৃষক 
সাংগঠনিক শীস্তর সম্ভাব্য আভাস মেলে। অন্ত্যজ শ্রেণশর মানুষের প্রত 
অকাত্রম দরদ না থাকলে হাওড়া সিউীনাসপ্যালটটি ধাঙ্গড় সংগঠনে এাগয়ে 
আসতেন না। মহেশ গঞজ্পের গফুর, পল্লীসম্মাজের আকবর আলি 
লাঠয়াল, “দেনাপাওনার' সাগরসদার িংবা হাঁরহর সদরি প্রমুখ ভামহণন ও 
অন্ত্যজ শ্রেণীর চাঁরত্ন সষ্টিতে তাঁর শৈম্পিক সত্তা অনন্য সাধারণ । 
বাংলার মংসলমান সমাজ বলতে চাষী সমাজের একাঁট বিরাট অংশ । চাষ 
সমাজের স্বর্পাঁচত্রণ তাঁর রচনায় ম্বঙপ । তবু চাষীজীবনের প্রাঁত তাঁর 
ওদাসশন্য বা উপেক্ষা ছিল না। 

শরৎচন্দ্র বাস্তভবপাদী কথাঁবদ । স্বাভাবক, বাশ্তববাদকে তান পূর্ণ 
মর্যাদা দয়েছেন। “দেনাপাওনা” উপন্যাসে সাগর সদরি ভ্ীমহীন চাষী 
সম্প্রদায়ের লোক । এককালে এই সম্প্রদায় গৃহস্থ কৃষক ছিল, কিন্তু এখন 
ভূমিহীন । ক্ষেত মজুরী করে জগীবকা 'নর্বাহ করে। জোতদারের 
অত্যাচারে বাণ্ত, সর্বহারা অনুরূপ 'পল্লসমাজ' উপন্যাসে রমেশের কৃষক 
উপাঁচকীর্যা তাৎপর্যপূর্ণ । চাষীরা রমেশকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। 
গ্রামের মানুষের সেবায় আদর্শবাদী রমেশ নূরপুরের চাষীদের সেবায় আত্ম- 
নিয়োগ করে, স্কুল তৈরী করে দেয়, চাষণদের 'নয়ে বৈঠক করে। অপর- 
পক্ষে, বেণী ঘোষাল 'হম্দু ভদ্রলোক, জোতদার শ্রেণীর মানুষদের প্রাতভূ । 
একশ বঘার জাঁমর ধান রক্ষার জন্য বাঁধের মুখ খুলে দেওয়ার জন্য রমেশ 
চাষীদের হয়ে বেণীকে অনুরোধ-উপরোধ করে । কিন্তু ধূর্ত বেণী ঘোযাল 
রাজী হয় না। 'পল্লীসমাজে'র মুসলমান চাষীর সঙ্গে হিন্দু জোতদারের 
যে পার্থক্য দৌখয়েছেন তা খুবই হীঙ্গতবহ । 
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ীশন্পাৎকর্ষের দক থেকে শরৎ্চন্দ্রের গ্রামভীত্তক উপন্যাসগ্হলির 
উৎকর্ষতা বেশী । কারণ শরৎচন্দ্রের আজীবন গ্রামজাীবনের সঙ্গে অদ্তরঙ্গতা । 
কৈশোরে স্বগ্নাতুর দৃষ্টি 'দয়ে যে গ্রাম তানি দেখেছিলেন, তাঁর স্মৃতি 
আবিস্মরণীয় । আমৃত্যু তান সেই স্মাত বুকের মধ্যে পোষণ করেছিলেন । 
[তিনি রক্ষণশশল ছিলেন । গ্রামীণ সংস্কারের মধ্যে যে দুর্লতা বিদ্যমান, 
তা থেকে তান রেহাই পাননি । বহুবালের ছোঁয়ায়, জাতবিচার, গোঁড়ামণী 
ব্রাহ্মণ, সংস্কার তাঁর চিন্তাধারাকে অক্টোপাশের মতো ঘিরে রেখেছিল । 
মানুষাট ছিলেন মজ্জাগতভাবে গ্রামীণ ও মানবপ্রেমিক । গ্রামজীবনের 
কোন্দল, দলাদাল, মামলা মোকদ্দমা, কৃপমণ্ডক জীবনযাত্রার মধ্যে পারিবারিক 
জীবনের দুঃখকন্টের কাহিনী 'লাপবদ্ধ করেছেন। তাঁর নগর কোশ্দ্িক 
উপন্যাসগ্ীল যেমন শ্রীকান্ত, চীরব্রহীন, গৃহদাহ, শেষপ্র*ন, প্রভাততে যে 
বুদ্ধদীপ্চির পারিচয় পাওয়া যায়, তা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু পাঠ্ঠক- 
সমাজ সবাঙ্গীণ অভিনন্দন জানিয়েছে__পল্লগসমাজ, বিরাজ বৌ, 'নক্কাঁত, 
বড়াদাদ, মেজাঁদাঁদ, দেবদাস, চন্দ্রনাথ, অরক্ষনীয়া, মহেশ, অভাগীর স্বর্গ, 
রামের সৃমতি, বামুনের মেয়ে, একাদশ বৈরাগৰী প্রভাতি উপন্যাস ও গল্প- 
গুলিকে । মহেশ, অভাগা স্বর্গ, ও একাদশশ বৈরাগী-_গজ্পগলি বি“ব- 
সাহত্যের সম্পদ | কারণ, এই রচনাগুগলর গঠনকৌশল, চারিবরগ্রন্ছনা ও প্লট 
সুগঠিত ও আত পাঁরাঁচত । “চন্দ্রনাথ” উপন্যাসে কৈলাস বড়ো চারঘাট 
অনবদ্য । এই আত্মভোলা প্রাণবন্ত মানুষাঁটকে কে না ভালোবাসে ? 
“দেবদাস যতই মেলোড্রামার লক্ষণে চিহ্ত হোক না কেন, ভাগ্যহত 
দেবদাসের জন্যে পাঠকের করুণার উদ্রেক না করে পারে না। 

বালাপ্রণয়ের স্মীতবহনকারী বালাবধবা রমার ভালবাসা, 'রল্ত 
পাঁরবারের বয়গ্থা অনূটাকন্যা জ্ঞানদার বুকফাটা যন্ত্রণা, আঁভমানিনী বিন্দুর 
সন্তান বাৎসল্যের ক্ষুধা ও বন্ধ্যা নারীর অপাঁরিপূর্ণতা, বোচ্বেটে বেহেড্‌ 
গৃণলখোর স্বামশর সতী সাধবী ম্ী শুভদার ওদার্য, কাঁপত কলংকিত 
মায়ের জন্যে কুসুমের হৃদয় শোঁথল্য, িংবা স্বামী নামক প:রদষের প্রতি 
গনবেদিতা অচলার অন্তদন্দেযের মধ্যে শা*বত কালের বাঙাল" গ্রাম্য 
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নারীদের মমণন্তুদ জখবনবেদ রচনা করেছেন 1শজ্পী তাঁর নিজের জীবনকে 
ফোঁটায় ফোঁটায় গজিয়ে । গ্রাম-জীবনের বিচিত্র নরনারশর সংস্রবে আসেন 
শরৎচন্দ্র । জীবনের আঁভজ্ঞতা তাঁর সাহত্যে সুন্দরভাবে প্রঃতফলন ঘটে । 
রাধারানী দেবকে একাট পন্রে লেখেন__ “নিজের জবনকে ফোঁটায় ফোঁটায় 
গলিয়ে 'নঃশেষে নীরবে দগ্ধ করে যে অ?ভঙ্ঞতা বাস্তব থেকে আহরণ করোছ, 
এখন মনে হয়, আমার সাহত্ও হয়তো সেইটাই ফুটে উঠেছে বারাংবার, 
আমার জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারেও । আর এটা অত্যন্ত অকৃন্রম সত্যের উপর 
প্রাতষ্ঠত বলেই বোধ হয় এত সহজে ছোটবড় সবাইবার কাছে আবেদন 
পেয়েছে ।” 
দুই 

কিন্তু শরংচন্দ্রের গ্রাম্যসমাজ মান্ধাতার আমলের আঁদবাল থেকে 
একই জায়গায় পাষাণের মতো বসে থাকবে 2 এই অচলায়তন সমাজ কি 
কোনদিন নড়বে নান ইতিহাসে দেখা যায়, যুগে যুগে বিপ্লব ঘটে গেছে 
পৃথিবীতে, বিপ্লবের হাঁতয়ার হিসাবে জনগণের মনকে তৈরী কবে দিয়েছে 
সাঁহত্য - ফরাসী বপ্লব, রাশিয়ার 'বগ্লব, জাচণিজাতির উখান তার 
প্রমাণ । বিন্তু ভারতবর্ষে- ৮» বিংশ শতাব্দীর তথাকাথত নবজাগবণের 
যুগে গ্রাম্যসমাজ ?ক এই জায়গায় বসে থাববে * প্রসঙক্রমে শ্রদ্ধেয় চালস 
মেটকাফেরএর বহুল প্রচারিত উন্তির কথা মনে পড়ে-1)51)%51 
81657 99118905 [101070168 (101) ৪৮০11111011 811008608 
৪৮০11111017 7 [1171011) 0891178, 110511]1) 9100, ম161131) 
৪, 7783(615 11) 10111) 71011117109 ড111909 ০0018178111) 11৮ 
191109,11)8 (116 95110 0+, 

বাস্তীবক, আশ্চর্যের ব্যাপার শরৎচন্দ্রের সংবেদনশীলতা কোথাও 
সামাঁজক অনুশাসনের বেড়ার বাইরে যায়াঁন, বহৃকালের নীতিবোধ উনাঁবংশ 
ও 'বংশশতাব্দীর প্রথম প।দে বাঙালীর চেতনাকে আছন্ন কবে রেখোছল, 
বাঞ্কমচন্দ্রু__রবীন্দ্ুনাথ--শরৎচন্দ্রু বেউই সেই সামাঁজক অনুশাসনের বাইরে 
যেতে পারেনাঁন। শরৎচন্দ্র কুশলী শিল্পী । আঁভজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণকে 
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অবলম্বন করে সমাজের মাটিকে আঁকডে ধরেছেন । তাঁর রচনায় মান.ষকে 
রন্তমাংসের মানুষ হিসাবেই আঁঙ্কত করেছেন, পল্লীসমাজের দলাদলি ও 
স্বার্থবাদ্ধর নিন্দা করেছেন, কিন্তু পল্লীসমাজকে ভেঙে ফেলতে পারেনাঁন । 
বৃহত্তর পাঁথবীর কোন আলোই গ্রামীণ সমাজে প্রবেশ করতে পারোনি, 
এমনাঁক স্বদেশী আন্দোলনের কতটুকু কল্লোল 'নন্ভরঙ্গ পল্লীজগবনকে 
উজ্জীবিত করেছে ? তাঁর রচনায় মননশশীলতার ওঙ্জহল্য রয়েছে, প্রগাতশশল 
চন্তার খোরাক আছে, বিদ্রোহ আছে আদশের চমকপ্রদ ভাষা আছে, কিন্তু 
সামাজক ভাবনা-চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর দৃ্ট সহ্দূর প্রসারিত ছল না। 
“কুলীন ব্রাহ্মণের মঞ্জাগত চিত্ত সংকীর্ণতার উধে ওঠা তার মত স্বভাব- 
দরদী শিল্পীর পক্ষে সম্ভব হয় নি।” তান কিছুটা সাম্প্রদায়িক ভুক্ত 
ছিলেন, তাঁর ব্রাঙ্ম-ীবিদ্বেষও প্রকট । '“গৃহদাহ' 'দত্তা' উপন্যাসদ্বয়ে তার 
প্রমাণ মেলে! সনাতন ধ্যান-ধারণাই কমবেশশ শরৎ সাহিত্যে আঁধপত্য 
বিস্তারলাভ করেছে । একজন প্রখ্যাত সমালোচকের মতে-_ “মহৎ উপনদ্সের 
প্রকৃতিগত উপাদানের শোচনশয় অভাব লক্ষ্য করা যায় । সাবপুল মানব- 
সমাজ সংঙ্গরগত মানবসভ্যতা-বশাল পটভূণ্মতে নরনাবীর জীবনের 
চিরন্তন সমস্যার অনুপস্থিতি শরংউপন্যাসে লক্ষনীয়॥ আধাঁনক 
মানুষের প্রত্যয়, প্রয়াস, ব্যর্থতা, জাবনতৃষ্ণা, জাবনাজজ্ঞাসা _ এসবের 
ছুই এখানে নেই । পাঁরচিত গৃহসংসারে তুচ্ছ ক্ষুদ্র মান আঁভমান ও 
অগ্বাভাঁবক স্নেহের বা ভালবাসার তর্ক প্রকাশ ; এই সম্বল করেই 
?তাঁন উপন্যাস গিলখেছেন 1” (শরৎন্দ্রঃ পুনপীবচার- অরুণ মুখোপাধায় |) 

সমালোচকের মন্তব্য আংাঁশক সত্য। শরৎচন্দ্রের জাীবনতৃষণা বা 
জশীবনাঁজজ্ঞাসা ছিল না এমন কথা বলা যায় না, বরং বলা চলে শিল্পীর 
জীবনতৃষ্ণা ব্যাণ্গ্রলাভ করতে পার়োন । কারণ পাঁরাঁচত গৃহসংসারে তুচ্ছ 
ক্রুদ্র মান-অভমান তাঁর মননশীলতাকে জীর্ণ বরে তোলে । গ্রাম-জীবনের 
অন্তঃসার শূন্য জাতভেদ গুথা, বৈধব্য যন্কণার কাতরাঁন ও পাঁততার 
পবিত্রতা রক্ষার আতিরেক উৎসাহ 'শিজ্পীর মহত্তর চেতনার উন্মেষে বাধা 
সৃষ্ট করেছে । ফলে, শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নরনারার প্রতায়, প্রয়াস বাথতার 
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মধ্য দিয়ে জাবনসংগ্রামে উত্তীর্ন হতে পারোন । শ্রীকান্ত, বিপ্রদাস, 
মাহম প্রমুখ আতিপারাচিত নায়কদের ও জখবনতৃষা, মননশীলতা বা জীবন- 
জিজ্ঞাসা গভীরতর উপলাঁব্ধতে মহত্তর জীবনের সম্ধান খুজে পায়ান। 
কারণ, শরৎচন্দ্র মনেপ্রাণে গ্রামবাংলার লেখক । শিল্পীর জাবনচৈতন্য 


পল্লাগ্রামেই সন্টাঁরত সঞ্জশীবত । আবেগপ্রবণ, অধঃপাঁতিত নরনারীর 


ভাষাকার তান । যে গ্রামজগবন সমাজশাপের নঃ*বাসে, ক্ষত-বক্ষত, 


ভায়ে ভা'য়ে, জা'য়ে জা'য়ে পাড়া-পড়শশতে মারামার, কেদিল, মামলা- 
মোকদ্দমা মানুষের জাঁবনের ধারকে ভোঁতা করে দের, হয়তো সেই কারণেই 
তাঁর বৃহত্তর জীবনবোধ গ্রামে সংলগন ছল, “গ্রামেই ছিল তাঁর চৈতন্যের 
মূল শিকড় । সেই যে ছোটবেলায় জন্ম ও শৈশবের বন্ধনসতত্রে গ্রামকে 
তিনি অত্যন্ত আপন করে পেয়োছলেন, সেই গভীর নৈকট্যচেতনা আর 
সারা জীবনে ঘোচোন। বিচিত্র আবস্থান্তর আর বাচন্রতর আভজ্ঞতার 
ব্যাগ্তর মধ্যেও তাঁর বালের দেখা গ্রাম তাঁর আন্ভ-ত্বর মর্মমূলে সংসন্ত 
হয়েছিল । চেতনার এই ধরণের সংলগনতা একপ্রকাবের 11১6101), তার 
হাত থেকে কারও পার পাবার উপায় নেই ।৮-_ (কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র 
নারায়ণ চৌধুখা) । ফলতঃ শরৎসাহত্যে সার্বজনীন অনুভাতির সক্ষমতা 
অনুপাচ্ছত । 

বাস্ভাঁবক, শবচন্দ্র বাঙালী মধ্য'বন্ত বা নম্নমধ্যাবন্ত সমাজের গতান:- 
গাঁতিক একান্নবতাঁ পাঁরবাণ্রে সমস্যা » দ।ম্পত্য জীবনের সমস্যা, বাল- 
বৈধব্যের সমস্যা, কন্যাদায়ের সমস্যা ছাড়া আর কোন সমস্যার বথা ভাবতে 
পারেনান । আসলে--'শরৎচন্দ্রের মানুষরা ছোট, সমস্যাও ছোট । তাই 
কোনোটির আবেদন ঘরের চৌকাঠ ছাড়িয়ে বেশী দূর এগোয় না।” অথচ 
শরংচন্দ্রের পূর্সূরী বাঁঙ্থমচ*দু ও রবীন্দ্রতণথের মনন ও চিন্তনে কতো 
প্রসারতা ছিল । যাঁদও বাঁঙকমচন্দ্র নাতবাগীশ ছিলেন, কিন্তু তাঁর সন্ট 
চাঁরন্রগুলির মধ্যে আধ্যা'আক তৃষ্ণা ছিল দৌষেগুণে মানষের উত্তরণের প্রয়।স 
গল । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রনাথের নায়ক গোরা জীবনীজজ্ঞাসা 
কারোর আবদিত নেই । “চোখের বাল'ও চতুরঙ্গ” উপন্যসের দাশীনক 
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আত্মীজজ্ঞাসা, বৈজ্ঞানিক জগৎ নিরীক্ষা পাঁরমিত গণ্ডধ ছাড়িয়ে মানব- 

জীবনের মহত্র অনুভূতি উদার দিগন্ত স্পর্শ করে । অথচ 'যাঁন "চোখের 

বালি” থেকে অনুপ্রাণত, “চোখের বাঁল'র সঙ্গে তাল রেখে বেশণ দূর এগোতে 
পারেননি । অবশ্য পথের দাবী ও শেষপ্রমন' উপন্যাস দু'টির মধ্যে 

কিছ-টা মননশীলতার পাঁর্য় পাওয়া যায়। "চতুরঙ্গের প্রকাশকাল 

(১৯১৬), সেই বছরেই প্রকাশ পায়-_'পল্লীসমাজ', অথচ '“চতুরঙ্গের আধু- 

নিকতা তাঁকে 'বন্দুমান্র স্পর্শ করোন আর "গোরা" উপন্যাসের মহৎ ভাবনার 

উপলাব্ধ শরৎচন্দ্রের আয়ত্তের বাইরে । কেবলমান্্র “গৃহদাহ” উপন্যাসে 

শরৎচন্দ্রের মননশগলতা, ব্াদ্ধর প্রাচুষ" লক্ষণীয়, যাঁদও হৃদয়াবেগ মোটেই 
কম ছল না। “গৃহদাহ*”এর সঙ্গে ঘরে-বাইরে উপন্যাসের সাদৃশ্য দেখা 

যায়। দুটি উপন্যাসই ভ্রিভূজ প্রেমের 'ন্দশ'ন । মাহম ও সরেশের পাশে 

[নাখলেশ ও সন্দীপ, অচলার পাশে াবমলাকে মনে পড়ে । নারীর আত্ম- 

শাদ্ধ, নায়ক-নাঁয়ুকার আত্মচ'তা যেমনটি “ঘরে বাইরে-তে প্রাতফাঁলত, 

তৈমনাঁট মাহম, সুরেশ অচলা চারে লক্ষ্য করা যায় না। যাআছে, তা 

হল আধুঁনক নরনারীর দোটানা মনোভাব । এখানেই শরৎচন্দ্রের 'শজপন- 

সৌকষের সার্থকতা ৷ আশ্চর্ষের বিষ, শরৎচন্দ্র যখনই পল্লানভীত্তক রচনার 

ক্ষেত্র থেকে নগর 'ভিস্তিক রচনায় হাত দিয়েছেন, তখনই িল্পরসের স্ফৃ্তি 
বকাশলাভে বাধা পেয়েছে । 

'্রীকান্ত' শরৎচন্দ্ের আত্মজশীবনশমুলক মননজাত উপন্যাসে । পল্লশ- 
কৌন্দ্রক ও নগর কোন্দ্রুক জাবনযান্ত্রার সমন্বয় । শরৎচন্দ্র চীরন্রহীন' প্রসঙ্গে 
মহান লেখক টলস্টয়ের 'রেসারেকসান” (১৯০০)-এর কথা উল্লেখ করেছেন । 
“রেসারেকসান'-এর নায়কা একাঁট সাধারণ বেশ্যা । টলস্টয়ের এই বইখানি 
শরচন্দ্রকে আভিভূত করোছিল ঠিকই শীকন্তু খাঁষ টলস্টয়ের নৌতক নব- 
জাগরণের অমল শুদ্ধতা ও পুনরুজ্জীঁবন মহৎ আন্তাঁরিক প্রয়াস ধরতে 
পারেন নি । তাই গারন্রহীনে? প্রেমে আত্মবালদান আছে, জীবনের নব- 
, সার্থকতার অন্বেষা নেই । নায়ক নেখলদ্যভভ পাপ, অনুতাপ ও মার্জনা 
ণভক্ষার নানা পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে উত্তরণ হয়েছে এক নৈতিক শুদ্ধতায়, 
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নায়িকা কাটোরনা ওরফে কাটশাও ফিরিয়ে দিয়েছে নেখলহ্ডভকে, 
রাজনৈতিক বন্দীকে জখবনসঙ্গ রুপে গ্রহণ করেছে, যাঁর সা্নিধ্যে জীবনের 
নবতর সার্থকতা খ*জে পেয়েছে । কাটন্যশা চাঁরন্রে মহৎ জখবনের উত্তরণ 
ঘটেছে যেখানে সাবিত্রী চাঁরত্র আবেগানিভি আত্মোৎসর্গ খণ্ড-জীবনের 
চিন্রণ মাত্র । ব্যন্তিসত্তার সমগ্রতাকে শরৎচন্দ্র ধরতে চান না। সমাজ 
অনন,মোদিত প্রেমকে নিয়ে তাঁর কারবার । এ কারবারে তাঁর সৃষ্ট নরনারণরা 
চালচিত্রের আড়ালে চলে যায়, মনের প্রাতমার স্থান প্রাতিষ্ঠিত হয় না। 


[তন 

পরিশেষে একটি ব্যপার সবজনস্বীকৃত যে, শরৎচন্দ্র তাঁর সময়কার 
চোখে-দেখা বাংলার গ্রামজীবনকে আঁবকৃত রূপে এ'কেছিলেন । সামন্ত- 
তান্ক সমাজব্যবস্থার আশ্রত নিরানন্দ গ্রাম, শিক্ষা দীক্ষা সম্য়চেতনাহধীন 
গ্রাম, চিরস্থায়ী ভূমব্যবস্থার আওতায় লালত পালিত গ্রাম, অত্যাচারী 
জাঁমদার আর কুঁচক্ী পুরোহিত শোষিত গ্রাম | দণ্ডমুণ্ডের কতাঁ এক 
একজন জমিদার, যেন প্রত্যেকেই মন.ষ্যত্বহনতার প্রাতমুর্ত। 'দেনা- 
পাওনা” উপন্যাসের জীবানন্দ চৌধুরখ, 'বামুনের মেয়ে'র গোলক চাউজো, 
'পল্লীসমাজের' বেণী ঘোষাল টাইপ চাঁরন্র হিসাবে শরৎচন্দ্র আবস্মরণণয় 
সৃষ্টি; তাছাড়া শাস্ত্র ব্যবসায় হানমন্য ব্রাহ্মণ চারত্রগুলে দারুণ 
উতরেছে । মহেশ গজ্পের তক'রত্ু ঠাকুর, 'দেনাপাওনা*র ভন্ড 'শরোমাঁণ, 
'পল্লীসমাজে'র ধম্দাস, পরাণ ও গোবন্দ গাঙ্গহলী কুচক্ী যাজকতন্বের 
প্রতিনিধি । 

কনটেন্টের দক থেকে শরৎ-চেতনায় নতদনত্ব না থাকলেও, গতানু- 
গতিক 77211019108] না হলেও, সনাতন ধ্যানধারণা পহুস্ট হলেও তাঁর 
পল্লীভীত্তক রচনাগুলর মধ্যে ভারতীয় আত্মার বাণ ধ্বানত হয়েছে । 
পতিব্রতা, সেবাপরায়ণতা, সাহষ্ণৃতা ও কৃচ্ছহসাধন তাঁর নারণ চাঁরন্রগুলির 
মধ্যে সমাঁধক বিধৃত । অন্নদাঁদদি, শুভদা, ষোড়শী, কুসুম, বিরাজ বৌ, 
কমঙলললতা, সনণ্দা, সরষ7, সুরবালা এইসব নারধ চরিত্র-পাঁরিকজ্পনার মধ্যে 
দিয়ে উৎসগাঁকৃতপ্রাণা ভারতীয় পাঁতব্রতা নারীর জখবনে অনবদ্য ("99 
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সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ১:19 অনবদা । বন্তব/ বা কনটেন্ট যাই হোক, 
[তান (7191০8] চাঁরন্র সস্টিতে, আটপোরে সমাজচিন্র অঞ্কনে অসাধারণ 
্ষ্টা। বিশেষতঃ গ্রামীণ পটভূমির উপরে লাঁখত গল্প-উপন্যাসগ.ণল 
শ্রেষ্ঠ রচনার অন্তর্গত । 

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে শরং-জয়ম্তী (১৩৪৩) উপলক্ষ্যে শরৎচন্দ্রের প্রাতি 
রবীন্দ্রনাথের অকুন্ঠিত আঁভনন্দন বাতা, যা সর্ককালের পাঠকের অন্তরের 
কথা-_ 

“জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা 
জগৎ, নানা রশ্মি সমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে নানা বেগে আর্বাতিত । শরং- 
চন্দ্রেরদ্াণ্ট ভৃব 'দয়েছে বাঙালীর হৃদয় রহস্যে । সুখে দু৪খে মিলনে 
[বিচ্ছেদে সংঘাঁটত বিচিত্র সাষ্টর 'তাঁন এমন করে পাঁরিচয় দয়েছেন বাঙাল 
যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে । তার প্রমাণ পাই তাদের অফুরান 
আনন্দে । যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খাঁশ হয়েছে, এমন আর কারো 
লেখায় হয়ান । .১*১, এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীত । অনায়াসে যে 
প্রুর সফলতা তান পেয়েছেন তাতে তান আমাদের ঈর্ষা ভাজন |” 


৩ 


জনগণের শিল্পী 


শরৎচন্দ্র সাধারণত জনগণের 'শজ্পী । যে জনগণ দুর্বল, অসহায়, 
উপায়হীন, অত্যাচারত এবং শোঁষত । যে জনগণের মধ্যে উচ্চ ও 'িনম্ন- 
বর্ণের ভেদাভেদ নেই, ধমধির্মের পার্থক্য নেই, বড়লোক ও গরীব লোকের 
শ্রেণখীবন্যাস নেই. প্রার্দোশিকতার '্বাচ্ছন্নতা নেই । যে জনগণ সমাজ ও 
দেশের বৃহত্তর সমান্টর অংশ । যে জনগণের সন্ধান মেলে পাণ্ডববাজত 
অজ পাড়াগাঁয়ে, বন্যাগক্ুষ্ট, ম্যালোরিয়া আক্রান্ত বাঙলাদেশের গ্রামান্তরে, 
আবার যে জনগণের সন্ধান মেলে আলো ঝলমল শহরের উপকণ্ঠে, কিংবা 
আলোরই অপর পিঠ অন্ধকার-ীনাষ্ধ এলাকায় । যে জনগণের একমাত্র 
পারচয়, তারা মানুষ । রক্তমাংসের মানুষ । পাপে ও তাপে জজীরত 
মানুষ । সমাজ সাপের 'নি*বাসে বিষান্ত মানুষ । অদৃস্টের নিম'ম পাঁরহাসে 
স্খালত মানুষ । সেই মানুষের পাঁরচয় পাই শরৎসাহত্যে । বিশ্বের যে 
কোন মহান শজ্পীর সঙ্গে এইখানেই তাঁর 'মল ! 

আর এই পুণ্যমণ্ত্রাটি আভজ্ঞতালব্ধ ৷ জীবনের নানা বিপর্যয়ের মধো, 
নানা স্থলন পতনের মধ্য 'দয়ে 'বাঁভন্ন মানুষের ভীড়ে শরৎচন্দ্রের 'শিল্পসত্তা 
স্বতোৎসারত হয়েছে । আন্তারকতা ও আত্মত্যাগ 'দয়ে মনের মানুষের 
ছবি আগ্কত করেছেন । তিনি নজেই আভনম্দনের উত্তরে বলোছলেন-__ 
“নানা অবস্থা 'বপফয়ে একাঁদন নানা ব্যক্তি সংস্রবে আসতে হয়োছল, তাতে 
ক্ষত যে কিছু পেশীছায়ান তা নয়, কম্তু সোঁদন দেখা যাদের পেয়োছিলাম, 
তারা সকল ক্ষাতই আমার পাঁরপূর্ণ করে দিয়েছে । তাঁরা মনের মধ্যে এই 
উপলাব্ধট্‌কু রেখে গেছেন যে শ্রাট, বিচ্যাত, অপরাধ, অধম্সহই মানুষের 
সবটুকু নয় । মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ তাকে আত্মা বলা 
যেতেও পারে-সে তার সকল অভাব সকল অপরাধের চেয়েও বড়।” 
(১৩৩৫ সালের ভাদ্র মাসে ৫৩তম বাৎসারক জন্মাঁদনে প্রদত্ত স্বীকাত ।) 

বাস্তব জীবনের আভিজ্্রতার উপর ভর করে মানুষ্র দেহের মধ্যে যে 
ভগবান আছেন অর্থাৎ যা শুভ, সংন্দর, শা*বত সেই পরম বদ্তুর সন্ধান 
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করেছেন । পাপাঁর চিত্র আঁতকত করেছেন, কিন্তু সে পাপণর মাঝখানে 
প্ণ্যাত্মার সন্ধান করেছেন । পাপার সঙ্গে একাত্মভাবে মিশে গেছেন, কিন্তু 
পঞ্ছের মধ্যে পচ্মফুলের সৌন্দর্য তিনি মুগ্ধচোখে দেখেছেন । তিনি কাঁৰ 
রাধারাণী দেবীকে এক পত্রে লিখোছলেন--“তোমাদের মতো কবিকজ্পনা 
দিয়ে নয়, নিজের জীবনকে ফোঁটায় ফোঁটায়. গালয়ে নিঃশেষে নীরবে দব্ধ 
করে যে অভিজ্ঞতা বাস্তব থেকে আহরণ করেছি, এখন মনে হয়, আমার 
সাহত্যেও হয়তো সেটই ফুটে উঠেছে বারংবার আমার জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত- 
সারেও ৷ আর এটা অত্যন্ত অকৃত্রিম সত্যের উপর প্রাতাষ্ঠিত বলেই বোধহয় এত 
ছোট-বড় সবাইকার কাছে আব্দেন পেয়েছে ।” 
আনলে শরৎ্ন্দ্র অকান্রম শিপ, পারশশীলত শল্পশ, পাঁরমাণজতি শিল্পী । 
মানুষের জীবনকে নিয়ে ছেলে-খেলার চিত্র আঁঙ্কত করেনাঁন, পাঁরবেশনায় 
ছল পাঁরচযা নেই, মোমের মত নঃশেষে গলে গিয়েও তাঁর সৃষ্ট চারল্রে 
তরলতা নেই ; যুগের 'দনাঁলাঁপ প্রকাশ পেয়েছে ঠিকই. কিন্তু উপস্থাপনায় 
সঃরুচিকর পাঁরামাত বোধ আছে । এই প্রসঙ্গে শরংচন্দ্রের কেবলমান্র কয়েকাঁট 
গঞ্পের কথা মনে পড়ে । সমাজের 'ন্যিণিতিত মানুষের প্রাতানীধ “মহেশ' 
গলেপ গফুরমিঞ্া, “অভাগ্ীরস্বর্গ” গজ্পে দুলে-বৌ অভাগণ ও-তার হতভাগ্য 
ছেলে কাঙালী, 'মেজাঁদাদ' গজ্পে মাতৃহারা উপায়হখন কেন্ট, হারচরণ? গঞ্পে 
ভৃত্য হবিচরণ, 'হরিলন্মমী” গজ্পে দারদা অভাগা বধূ কমলা, “বাল্যস্মৃতি, 
গঞ্পে রাঁধুনীঠাকুর গদাধর প্রমুখ সম্ট চাঁরন্রগ্ীলতে সমাজমনচ্ক সাহাতা- 
কের অর্থনৈ'তক চেতনার কথা উদ্ভাসিত হয়েছে । উতবর্ষতার 'বচার 
আমার আলোচ্য নয় 1কল্তু সামন্ততাশ্ত্িক মনোভাব থেকে উত্তরণের প্রেক্ষা- 
পট লক্ষ্য কীর। জনগণের প্রাতভ্‌ এরা । 

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুীলর মধ্যে “দেনা-পাওনা” উপন্যাসে শোষক ও 
শোঁষতের মূর্তর্প প্রতীয়মান হয় । গোমস্ভা একক় ব্রাহ্মণ শিরোমাঁণ 
জমিদার জীবানন্দ শোষকদের প্রাতীনাধ, অ।র হাঁরহর সর্দরি বিপিন প্রভৃতি 
প্রজারা শোষতের প্রাতরপ | শরৎচন্দ্র বশ্লেষণপন্হঈ, কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদী 
নন। 'তাঁন আশাবাদশ । ধম 'নার্বশেষে হিন্দু মুসলসান সম্প্রদায়ের 
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দ্জন প্রাণবন্ত প্রাতানাথকে খুজে পেয়েছেন । একজন 'হন্দুনারণ-_ 
সন্ধ্যাসনণ যোড়শণ, আরেকজন সন্ব্যাসখ 'াকর সাহেব । বিশ্ত, অধন্তপাঁতিত, 
অর্থনীতি ও সমাজনশীতর যুৃপকাক্টে বদ্ধ মানুষের মধ্যে আশার সন্ডার 
'কর্ি পল্লীবাঙলার বুকে দুটি ধন্মের নারী ও পুরুষ । উদ্দেশ্য 
মহং হৃদয়ের জয় ; মানবতার বন্দনা । 

শরৎচশ্দ্রের যুগেই সামন্ততান্ক ভাঙ্গনের বুগ পবি্াক্ষত হয়। 
জামদ্দার বড়লোকের কথায়ও শরংসাহত্যে স্থান পেয়েছে ; গ্রাম্য দলাদালি, 
স্বার্থপরতা, জাতি, বৈষম্য, ঈর্ষা, পরচচ্চ, পরপ্ীকাতরতা চ্ছান পেয়েছে 'কল্তু 
সবচাইতে জাবন্ত হয়ে উঠেছে মানুষের প্রাতিবাদ। 'পল্লীসমাজে'র রমেশ, 
'শেবপ্রশ্নের আশুবাবু + শিভদা"র ভগবান নদ্দশী কিংবা 'বামুনের মেয়ে"র 
গোলক চাটুজ্জোর মত নদ্নমধ্যাবত্ত শ্রেণীর চার শরৎসাহত্যে ভাঁড় 
করেছে । রাজলক্ষী অন্নদাঁদাদ, কমললতা, অভয়া, িরণমরখ, কমল প্রভৃতি 
চারন্রগলির প্লান, জয়-পরাজয়, ব্যর্থতা অক্ষমতা, অসহায়তা, কামনা- 
'জজশীরত নারী জীবনের ছায়া ?শল্পশীর চেতনায় প্রণতাবাঁদ্বিত হয়েছে । 
এই. সমন্ভ নারীর জীবন আমরা সর্বত্র দেখতে পাই-_দৈনান্দন, পাঁরপাশ্বিক 
জাবনযান্তার মধ্যে । এরা জনগণেরই একটি বিরাট অংশ । কল্যাণবোধের 
প্রতীক স্বেচ্ছায় সর্বত্যাগনী অন্বদাদাদ অনেকেরই পাঁরচিত কিধবা লক্ষ্মীর 
'মত সর্বংসহা রাজলক্ষনীকে প্রতাহ পাঁখডাকা ভোরে আমাদের মনে পড়ে । 

শরৎসাহিত্য আলোচনাকালে পাবলো নেরুদ্ার কথা এই প্রসঙ্গে 
সসরণীয়-- 4] 169] 00 101)91111688 26 101101/11) 0109 0108010- 
16৮ ০0? 68711) /]1 ৪) 060]9]6, 6178 111101117)1)91-21)19 
[99091০,% শরৎচন্দ্রও অনুরূপ লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের একজন । আর 
সেই কারণেই শরতসাহিত্য জনগণ থেকে আভন্ন। শরৎসাহত্যের পান্র ও 
গাণ্রীরা একাম্ত্ভাবে বাঙাল'কৌন্দ্ুক হলেও _ এর মধ্যে ভূগেল-ইতিহাসের 
সীমারেখা আঁতক্রম করে অর্গাণত মানুষের জয়গান ঘোঁষত হয়েছে এবং সেই 
কারণেই ভারতবর্ষের পাঠকসম্গাজে শরঘ্চন্দ্রের জনীপ্রয়তা ক্ষন হয়ান, অদূর 
ভবিষ্যতেও হবে না, কারণ শরৎসা'হিত্য ইংরাজী ও অন্যান্য 'বদেশনভাষায় 
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অন্াদত হয়ে প্রশংসা অর্জন করেছে । ইংরাজীতে "শ্রীকান্ত" (১ম) “গৃহদাহ? 
“দত্তা', চাঁরলহীন”, শীনক্কীতি', ও মহেশ গঞ্প অনূদিত হয়েছে। 
রুশভাষায় 'গ্রৃহদাহ", শ্রীকান্ত ( ১ম-৪র্থ ), অশধারে আলো ও “মহেশ? 
এবং ইতালয় ভাষায় 'শ্্রীকান্তঃ প্রভৃতি উপন্যাস অনাদত হয়েছে। 
তাছাড়া উদ, গুজরাট, "হিন্দী, উড়িয়া, মারাঠী, তামিল, তেলেগদ, প্রভূত 
ভারতীয় প্রায় সকল ভাষাল্ন তাঁর গঞ্প উপন্যাস অনুদিত হওয়ায় “তিনি জন- 
গণের শিজ্পী” বলে প্রমাঁণত । * [1)9010069 ০0 48১18,0 79907919 1 
1103০০"ঘ-র একজন 'বাঁশষ্ট সদস্য শরৎসাহত্যের জনাপ্রয়তা সম্পকে যে 
মন্তব্য করেছেন, তা অনস্বীকার্য-_ “চাও 18৮5 759.0 ৪70 19870 
৪.৮ 11)001) 80০06 015৪ 9991৯610109] [90190187165 ০01 
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17781168 ) 1000দ1809 01169 870. 18197)199, 7:88118010 
09307019101) 01 10১ 1)011118181810) 92001 06100001610 [1810- 
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বাঙলাদেশের জনগণের হৃদয় রাজ্যের অধাম্বর শরৎচন্দ্র । শুধুকি 
ভারতবর্ষের মানুষের একান্ত 'প্রয় ! বাস্তবতার 'ভীঁত্তভূমিতে দাঁড়িয়ে যে 
শরংচন্দ্র জনগণের হাদয় জয় করোছলেন রবীন্দ্রফূগে, সেই শরতচন্দ্রের জীবন 
ও সাহত্য জনগণের হৃদয়রসে জারিত। জনগণের সেবার মধ্যে মানবাত্মার 
সুর অন্রাঁণত হয় বলেই শরৎসা'হত্য ব*বসাহিত্যের আসরে ম্যায় আসন 
লাভ করেছে । 

পাঁরাশপ্ট দুষ্টব্য 
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সম্মাজতাতঘ্ত্িক চেতলা 


নিশান্তে পণ্প্রান্তে যে সমস্ত নারীপুরুষের সঙ্গে দেখা হয়, তাদের 
অধিকাংশই শরৎসাহত্যে চিত হয়ে আছে । মনের দপণে প্রাতফাঁলিত 
হয়েছে আমাদের পাঁরচগ মুখ । সে মুখ চেনা যায় সহজে । মনের মণ্ডপে 
স্থায়ী আসন পেতেছে । কেহ দাঁরদ্যের কশাঘ।তে ন্যব্জ, মনান মুখ, 
বেদনায় আঁচ্ছর, কেহ বা চাতুর্ষে প্রথর-মুখর, কেহ বা গোঁড়ামীতে ভণ্ড- 
সাধু, কুচুটে । কারো ভদ্রতার অন্্তবাসে শয়তানীর আস্তানা । কেহ ভণ্ড 
সমাজ-ন৭তাবিদ, কেউ ভ্রান্ত রাজনধীতাঁবদ, কেউ নীতবাগীশ তাঁর্কক 
কেউ বা সমাজসেবা আত্মভোলা মানুষ । ভালমন্দ, সংখ দুঃখ, পাপ-তাপ, 
জশীবন-মৃত্যু সঙ্গে গনয়ে শরৎসাহিত্যের নরনারীরা পথ চলে-যে পথ আঁকা- 
বাঁকা, কন্টকাকীণ”, বধূর । এই পথ চলেছে কানান্দীর পাশ 'দয়ে সরস্বতা- 
রূপনারায়ণ-মুন্ডে্বরণ ছাঁড়য়ে সুদূর বময়ি । বন্যাপ্লাবত, ম্যালোরিয়া 
জজারত, দারদ্য পীড়ত অঞ্চল ভুরসূট পরগণা হাওড়া-হুগলীর একাঁট 
অণ্চল। এই অঞ্চলের মানুষেরা নিরীহ কৃষজশীব এবং একদা ব্রা্মণ শাসত। 
এই অঞ্চলের একটি গ্রাম দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের জম্ম । স্মাতি স্মৃতি 
জাঁড়ত এই অণ্চলের পথঘাট, নদখাল, নর-নারী, পশু-পক্ষীর কথা তাঁপ সৃষ্ট 
সাহত্যে প্রীতিফাঁলত হয়েছে : আবার অনুরূপভাবে বামাজীবনের আভিজ্ঞতা- 
লব্ধ জগবনের অশ্রাসম্ত কাহনী সাহত্যের িষয়বন্তু ?হসাবে প্রাতাবাম্বত 
হয়েছে । তবে স্বানপৃণ শিজ্পণীর তুলিকায় চিত্রিত হওয়ায় রসাসন্ত হয়ে 
উঠেছে । আবার পাঁরণত বয়সে হাওড়ার পানন্রাস গ্রামে থাকাকালীন খে 
সম্ত মানুষের সন্ধান পেয়েছেন, তাদের কথাও দৃষ্টির দর্পণে ধরা পড়েছে । 
রাজনপাঁতির সংস্্রবে ভিন্ন নেতার চারন্র সান্টতেও উজ্জল । এক অর্থে 
1তাঁন আণ্চালক, অন্য অর্থে তান সামাজিক এবং সমাজ-মনস্ক শিপাঁ। 
আর এই কারণেই তাঁর সম্ট শিক্প জনগণের জন্য । যে শিজেপে জনগণের 
মনের কথা শিল্পণর অনুকষ্পায় অনুরাঞ্জত হয়ে ওঠে, শরৎসাহত্যেও তাই 
--/& 001705136০9 07019 091) 16 017108 1০1)911 1০0 
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“পল্লীসমাজ” উপন্যাসে জমিদার বেণী ঘোষালকে আমরা চিন। 
বেণীর চক্রান্তে রমার মিথ্যা সাক্ষ্যে রমেশকে জেলে যেতে হয়েছে এরুপ 
চক্রান্ত ও £০% 0] 088৪ এখনো চলে সমাজ জাঁবনে। সমাজের আমূল 
পাঁরবর্তন না এলে ভাঁবধ্যতেও চলবে । তবে রমেশের জনা মমস্থববোধ গ্রামের 
মানুষের তখনো ছিল । তখনো মানুষ এঁক/বদ্ধ হয়েছে । রমাদের বাড়ীর 
দুগরপিজায় কোন মানুষ যোগদান করেন 'ন। বেণীর আস্ফালনের মুখে 
বৃদ্ধ সনাতন হাজরাও কথা শুনিয়ে দিয়েছে । তুষ্ট কলুর ছেলে বেণঈ 
ঘোষালের মাথা ফাঁটয়ে 'দিয়েছে। পাীরপুরের দারিদ্র হিন্পু ও মুসলমান 
প্রজারা দলবদ্ধ হয়েছে । পরস্পর ভাই ভাই । চক্তান্তকারী, গে*য়ো মাতব্বর 
বেণী ঘোষালের বিরুদ্ধে গ্রামের মানুষের বিদ্রোহ-_যা কৃষক জাগরণেয় কথাই 
মনে করিয়ে দেয় । সমাজমনস্ক ?শজপশী শরৎচন্দ্রের লেখনণতে সামন্ততাম্ক 
শোষণের প্রাতরোধ লক্ষণীয় । এর পটভূমিকা হাওড়া ও হুগলশ । 

কংগ্রেসী রাজনীতি করতেন শর্ধন্দ্র । হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভা- 
পাঁতও হয়েছিলেন । অসহযোগ আন্দোলনের পটভামিকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ 
সমস্যাকে তুলে ধরেছেন । 'জাগরণ' শরৎ্চন্দ্রের একটি রাজনোতিক অসম্পূর্ণ 
উপন্যাস । অসহযোগ আন্দোলনের পটভ্ীমর উপর লেখা । নায়ক অমর- 
নাথ । তার নেতৃত্বে অত্য।চারী জাঁমদারের বিরুদ্ধে লড়াই । আর একা থাকার 
দন নেই, যে যেখানে থাকুক--সম্ঘবদ্ধ হয়ে থাকা । শোষণের বিরুদ্ধে, 
শাসনের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়য়ে গাথা তুলে বাঁচতে হলে প্রয়ো- 
জন এরক্য। সেই এঁক্যের 12091 দেখা যায় 'জাগরণেএ । এই উপস্যাসে 
শরৎচন্দ্র রাজনোৌতক মনোভাবের পাঁরচয় পাই । কংগ্রেসী হয়েও 'তান 
আপো।ষকামী সুবিধাবাদী ছিলেন না। যে কথাঁশজ্পী সোজাসুজি রাজ- 
নশতিতে নেমে এসোছলেন, তা সখের রাজনীতি নয়। ফুগযুগান্তরের 
দুঃসহ বেদনা, লব্জা, গ্লানি, অপমান তাঁকে একদা বাঙলাদেশের নেতায় 
পারণত করেছে । ইংবেজের বিরুদ্ধে তিনিই একমান্র কথাশজ্পী,  ষাঁন 
রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন । চরকা কেটে স্বরাজ আসা অসম্ভব-ঞ মত 


৪১ 


তানি জাঁতর জনক গান্ধীজীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন । তান মনে করেন-_ 
98181 681) 109 109179601১7 ৪01919178 170% 1 60৩ 
810919., শঙ্পংচন্দ্রের বন্তব্য পাঁরছন্ব ও সুস্পম্ট । পৌনে দৃশো বছর 
ধরে যে সাগ্রজ্যবাদী পশহশান্ত বলপ্রয়োগ করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল কয়ে রয়েছে, 
তার কবল থেকে আহিংস পথে ক্ষমতন ছিনিয়ে আনা যাবে না। একথা 
শরৎচন্দ্র ভালোভাবেই উপলাদ্ধ করেছিলেন । 'তাঁন তাই ধলোছলেন _ 
'এতবড় বিরাট দেশের ম্যান্তর সংগ্রামের রন্তপাত হবে না? হবেই ত! রস্তের 
গঙ্গা বয়ে যাবে চাঁরাদকে _ সেই শোঁণিত প্রবাহের মধ্যেই ত ফুটবে স্বাধী- 
নতার রন্তকমল । এতে ক্ষোভ কিসের, দ,ঃখ কিসের ? কিসের অনুতাপ 
এতে 2" নন ভায়ওলেন্স খুব 1101)15 হ798 কিন্তু ৯0119 ৮ 91886170 
01107890010 1১ 1)010161"-- 11111101760 (111098 1701011".) 

পথের দাবী উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কথা প্রকাশ পেয়েছে । 
একমাত সশস্ত্র ও রন্তান্ত বিপ্লবের মধ্যেই দেশের মযান্তু আসতে পারে । এই 
বোধের সঙ্গে অন্য বোধ সংযুন্ত হয়েছে । যেবোধ সম্মাসবাদের সঙ্গে 
সমাজতান্তক বপ্লবের বোধ, যে বোধ শ্রামক কল্যাণবোধ । যে বোধে ভাবত 
ও বমরি িদ্লবের কথা স্থান পেয়েছে । যাঁদও সব্যসাচগর মত রোমান্টিক 
বঙ্ছলবী নায়ক সবেসবাঁ হয়ে উঠেছে, যেখানে চ্ছান পায়ান নিপশাঁড়ত 
মানুষের প্রাতীনাঁধ কোনও বাস্তববাদণ শ্রামক বা কৃষক নেতা । যা ভারতায় 
17780101017 বলে মনে হয় । তথাঁপ “পথের দাবী ইংরেজ সরকার 
বাজেয়াপ্ত করল (১৩৩৩ সন) । রাজন্রোহের অপরাধে ভারতের এই কথা শিলপণর 
উপন্যাস 'নাঁষদ্ধ বলে ঘোষণা করা হল। এই কারণেই “পথের দাবী 
ভারতবাস্নীর কাছে এত জনীপ্রয় । 

অথচ জারো কথা আছে । “পথের দাবী” উপন্যাসে আরো দাবী 
উচ্চারিত হয়েছে ৷ সেই দাবী পথ চলার, যে পথ সুদ্‌র বিস্তৃত । বিস্লবো- 
স্তর রাশিয়ার প্রভাব ভারতের জনজীবনে বর্তে ছিল । ব্যান্তগত জাবনে 
শরৎচন্দ্র দমাজতান্নিক শাঁবয়ের প্রাত আগ্রহী ছিলেন । তার জন্যে তান 
পড়াশুনা করোছিলেন প্রচুর । স্বাধীনতার রন্ক কমল ফোটাতে হলে চাই 
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রস্ত, অফুরুত রন্তু । শ্রামক-কৃষক-সবহারা, মধ্যবিত্ত সকলের সংঘবদ্ধ এক্যেই 
তা স্্ভব! পাঁথবাঁর ইতিহাস সে সাক্ষ্যই বহন করে চলেছে - । দেশের 
ও দশের ম্যান্তর জন্যে 'বস্লব আঁনবার্য, আহংসার মধ্যে তা সদ্ভব নয়। 
“পথের দাবী"র নায়ক সব্যসাচী বলেছেন--'ণহংসার মধ্যে দিয়েই তাকে চিরাদন 
পা ফেলে আসতে হয, এই তার বর এই তার আভশাপ ৷ একবার ইউরোপের 
দকে চেয়ে দেখ । হাঙ্গোরতে তাই হয়েচে, রুশয়ায় বার বার এমাঁন 
ঘটেচে, ৪৮ সালের জুন মাসের বপ্লব ফরাসগীদের ইতিহাসে আজও অক্ষয় 
হয়ে আছে । কুলি-মজুরদের রন্তে সোঁদন শহবের রাজপথ একেবারে রাঙা 
হয়ে উ-ঠাঁছল। এইতো সোঁদনের জাপান, সে দেশেও দিন মজুরের 
দুঃখের ইতিহাস একাবন্দু বাভন্ন নয় । মানুষের চলবার পথ মানুষে 
কোনদিন নিরূপদ্রবে ছেড়ে দেয় না ভারতশী ।* 

শরৎচন্দের রাজনীতি যে কতথখাণন প্রগাতশশল তা সব্যসাচীর উন্ত 
থেকেই প্রমাণিত হয় । যদিও “পথের দাবী” উপন্যাসে শরৎচন্দ্র চিন্তা 
ও ভাবনার সমম্বয় যথাযথ হয় ওঠোন। তথাপি বাঙলা কথা-সাহত্যের 
প্রাঙ্গণে পথের দাব?'তেই প্রথম সমাজ-তাম্তক চেতনার কথা মনে আসে । 

“দেনাপাওনা” উপন্যাসেও লক্ষ্য করা বায় মালতভাবে জাম রক্ষার 
প্রতিজ্ঞা । গরীব, ভামহীন কৃষক-মজর হরিহর, সাগর সদরি, 'বাঁপনের 
দল জোট বেধে নাবীলোলুপ, মদ্যপ, দাঙ্গাবাজ জাঁমদার জীবানন্দের 
বিরুদ্ধে প্রাতবোধের বৃত্ত তৈরী করেছে । মাঁটতে মায়ের মুখসেই মাকে 
শকছুতেই অপরের হাতে তুলে দেওয়া ঘায় না । মাটির কথা জাঁমর কথা 
এলেই পার্লবাকের 090০0 7,৪11)? এর কথা মনে আসে । তবে 00০৫ 
[3৮211)? এর মহানুভবতা “দেনাপাওনা” উপন্যাসে আশা করা উীঁচৎ নয় । 

“শেষপ্রম্ন? উপন্যাসে শরৎচদ্দ্রের র্য।ডকাল 'চম্তা ধরা যায় । অবশ্য 
ণরকালই তান সনাতনী ভাবধারার বিরুদ্ধে খড়ূগহস্ত ছিলেন । তিনি 
তথাকাঁথত ধমাধম, ন্যায়-অন্যায়, সত্যাসত্যের এমনাঁক প্রেমের নগনরূপ 
ধদ্বধাহখীনভাবে সমাজের চোখে আঙ্গুল 'দয়ে দৌখয়েছেন । যে তাজমহল 
প্থবীর সপ্তমাশ্চয বলে পাঁরচিত, সে আশ্চর্য বস্তুটির সৃষ্টির মূলে ছিল 
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বাদশার প্রেম নাকি শুধু একাবন্দয নয়নের জল | কিন্তু ঠাই ক সব! 
কত হাজার হাজার মানুষের স্বেদে-ধত্বে_ শ্রমে ভালবাসায় ও মৃত্যুতে গড়ে 
উঠেছে এই প্রেমের সৌধ তা কথাশিম্পীর দৃণ্টি থেকে এাঁড়য়ে যায়ান । 
1তঁনি সোজাসাজ মন্তব্য প্রকাশ করলেন--“এ একাঁনম্ঠ প্রেমের দান নয়, 
বাদশার স্বকীয় আনন্দ-লোকের অক্ষয় দান।” বান্ভাবক এ সম্াটের এক 
প্রকার বিলাঁসতা ছাড়া আর কিছু নয়। মোঘল বাদশাহের অস্তরবেদনা 
দিয়ে মমতাজের প্রাঁত প্রেম নিবেদন নয়-_কয়েক সহত্র মানুষের তাজা রন্ত 
নিয়ে এ সাধের সৌধ তৈরী ; যে মানুষের কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। 
শরৎচন্দ্র সেই মানুষের কথা আমাদের স্মরণ কাঁরয়ে 'দয়েছেন । 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানকালে শরৎচন্দ্র দেশবন্ধৃ চিত্তরঞ্জন, 
সুভাষচন্দ্রু, পপ, গস, রায়ের ঘাঁনস্ট সাল্িধ্যে আসারু সুযোগ পেয়েছিলেন । 
এদের সঙ্গে গাপ্ধীজীর প্রায়ই মতের গরাঁমল হতো । প্রত্যক্ষভাবে শরৎচন্দ্র 
তা উপলাব্ধ করতেন এবং সে সম্পকে গাম্ধীজনর তাঁর সঙ্গে কথাকাটাকাঁট 
হয়েছে । সময় সময় উভয়ের পরস্পরের মধ্যে 1099868, হয়েছে । 
কারণ ছিল। সেই অসহযোগ আন্দোলন কালে আরেকাঁটি মতাদর্শ দানা 
বেধে উঠোছল--তাহলো 39918]119) সমাজ মনস্ক শরৎচন্দ্রের চোখ থেকে 
তা এাঁড়য়ে যাবার কথা নয় । 49০০1811910? সম্পকে তাঁর বন্তব্য সুস্পন্ট । 
গান্ধীজীর রাজনীতির প্রাত তাঁর আস্থা ছিল না। কারণ শরৎচন্দ্র গান্ধীজী 
সম্পকে স্পম্ট বলোছলেন-_তাঁর আসল ভয় সোশয়েলিজমকে । তাঁকে 
ঘিরে রয়েছেন ধাঁনকেরা, ব্যবসায়শরা ৷ সমাজতান্কদের তান গ্রহণ করবেন 
ক করে? এইখানে মহাত্মার দুর্বলতা অস্বীকার করা চলে না।, 
ূ (বর্তমান রাজনোৌতিক প্রসঙ্গ - ১৩৪১) 
শুধু তরে না শিয়ে, এই একাঁটমান্র উপারউন্ত উদ্ধৃতি থেকেই আমরা 
অনুমান করে 'নতে পার যে শরৎচন্দ্র সমাজতন্ত্র প্র$ত আগ্রহী 'ছিলেন। 
হয়তো অনুকূল পাঁরবেশ ছিল না বলেই তান সমাজতান্তিক 'শাবিরে ভিড়ে 
যানান ; কিন্তু বোধ ছিল সমাজতান্ত্রক । মান্ধাতার আমলের সমাজব্যবন্থা 
ভেঙে চুরমার করা, সামম্ততান্তিক উপসৌধগদাল্ল গ্ড়য়ে ধূলিসাৎ করা ছিল 
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তাঁর উদ্দেশ্য । তাইতো তাঁর ক্লোধ_অস্পশ্যতার বিরুদ্ধে, কৌলন্যপ্রথার 
বিরুদ্ধে, শাস্ত্াচারে অন্ধ হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে , অন্ধ ধমধির্ম, সত্যাসতা, ন্যায় 
অন্যায়ের বরুদ্ধে । আর সেই সমাজব্যবস্থার আমূল পাঁরবত“নের জন্য চাই-_ 
বস্লব । এবং তাঁর মতে “1বপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পাঁরবর্তন ।৮ 
কংগ্রেপী শরৎচন্দ্রের এই ভাবনা আজকের তরুণের কাছে অস্পম্ট নয়। 
শরংচম্দ্র সত্যদ্রত্টা ?িনা, তা আগামীকাল 1বচার করবে, শকন্তু তান যে 
একজন প্রগতিশীল লেখক ছিলেন, তা অবশ্যস্বীকার্য ৷ 

শরৎচন্দ্র বলেন £ শাস্তেটাম্তে অনেক সাধনার কথা আছে- আমার 
11)101"111118,61% মনটা একেবারে উল্টা দিকে গেছে - সাধনার আর কোন 
মূল্য খুজে পাই না। শাস্ত্র সাধনা যা'ছল সবই যাঁদ এত বড় ছল, 
আমবা এত ছোট হলঃম কেন 2৮" এই স্বকীতি বা আত্মীনরীক্ষার মধ্যেই 
বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনার পাঁরচয় পাই যা মাকর্সীয় দর্শনে "বশ্বাসী ব্যান্তর 
মননের মতই প্রশ্নসত্কুল । যাঁদও শরৎচপ্র্র সামাজিক কাঠামো বলতে অর্থ- 
নৈতিক বা শ্রেণীগত কাঠামোকে বুঝতেন না, জাঁতবর্ণাভীত্তক কাঠা- 
মোটিকেই বুঝতেন । কারণ, তান ছিলেন 61841061008] বহাদ্ধজীবা | 

ণতনি আরও বলেন_-আম সংস্কাবের পক্ষপাতধ নই । পুরান 
জাঁনসটাব পোষাক বদলে নেওয়া আমি চাই না। "*****" আর একদল 
1০৮০1771101) চাইছে--৪৮০1116101। মানে অন্য কছু নয় আমূল 
পাঁরবন্তন। আমাদের বৃদ্ধের দল এটা চান না, তাঁরা চান 1$9101:1079 
অর্থাৎ মেরামত করা । আমার মনে হয়, মেরামত করা 'জানসটা ভাল নয় ৮ 
শরৎচন্দ্রের এই স্বাঁবরোধে বা ৪911 9091)11-801096101)-এ চরম অব্যবাচ্ছিত 
চত্তুতার পরিচয় স্প্ণ্ট। তান একই সঙ্গে প্রগাতিশশল ও রক্ষণশীল । 

ভাবতীয় ব্যন্তিত্রচেতনা বাংলার নিজভামিতে যে রূপ 'নয়ে দেখা 'দিয়ে- 
ছল, তারই সূচনা । ১৯০৫ থেকে ১৯৩৮ খণ্টাব্দ পর্যন্ত এ দেশে যা 
[কিছু হয়েছে, তারই মধ্যে এরীতহ্যবাহতা কছ-টা 'দ্বিধাগ্রচ্ছ, তাঁর রচনায় 
যেটুকু শ্রেণীবোধ দেখা যায় তা বাঙাল গ্রামীণ ও শহরের মধ্যঞ্রেণীর 
জাতিবর্ণ কাঠামো থেকেই জাত । অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে নয় । তবু, 
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মনে হয় শরৎচন্দ্র ব্যন্তিসন্তাকে লালত করেছেন অকুত্রিম দরদে ও নিষ্ঠায়, 
তাঁর স্বাবরোধের গভীর বেদনাবোধ পাথবীর হরেক রকম বৈচিন্ত্যই (যেমন 
রাশিয়া ও ইউরো-সাম্যবাদ) জাঁগয়ে তোলে সমাজতান্তিক চেতনায় । তাঁর 
শে্ষবয়সের রচনায় সেই সাম্যবাদী চিন্তাধারা ও কাযক্রম রূপ্লাভ করোছল । 
তিনি সমাজ ভাবনায় প্রগাতর আভমুখে অগ্রগামী শিজ্পন। 


৪৩৬ 


পলীপসম্মাজ ৪ সমাজ টিস্তার শিল্পব্নপ 


শরৎচন্দ্র সমাজের ফ্রেমে-আটা মানুষ ছিলেন না। যে সকল আচার- 
আচরণ, নিয়ম-কানুন একান্ত প্রত্যাঁশত, তা তান খুঁশমত কখনো-সখনো 
গ্রহণ করেছেন, এবং যে সকল কঠোর 'বাধাঁনষেধ মানুষের ব্যান্তগত জীবনের 
উপর খড়গাঘাত করেছে বা মানুষের চলার পথ রুখে রেখেছে, তা ?তাঁন 
প্রত/াখান করেছেন । কারণ তান যথার্থ স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন । 
সাঁত্যকার স্বাধীনচেতা মানুষকে তথাকাঁথতত সামাঁজক “ভদ্দলোকেরা” পছন্দ 
করে না বা সহ্য করতে পারে না। মানুষের প্রাত শরৎচন্দ্রের উচ্চ ধারণা 
গল অগাধ, কোন বাছাবচার ছিল না, ছিল না জাত-বিচার, এবং বয়স বা 
শবদ্যাবৃদ্ধর বিচার । অমাজতি, নিরক্ষর মানুষদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মশে 
যেতে পারতেন । সেই অন্তরতম মানুষেরা আআর আত্মীয় জ্ঞান করে 
ণনজেদের সুখ দুঃখ প্রকাশ করত । শরংচন্দ্রের বাল্যবন্ধুকে লেখা একাঁট 
চাঠির মধ্যে সেই সত্যতার প্রমাণ মেলে _ “গ্রামের সকলের সঙ্গে মিশোছ, 
তাদের সুখ-দহঃখে সহানুভাঁতি জানয়ে তাদের মুখ থেকে তার্দের পারবারক 


ও সামাঁজক জীবনের কাঁহনী জেনে নিয়েছি । তারপর খুব ভাল করে 
দেখে নিয়েছি পল্লীগ্রাম ও পল্লীসমাজ 1” ৯ & 


পল্লগসমাজ” উপন্যাসটি সমাজাঁচন্তার সার্থক প্রাতফলন । শরৎ- 
প্রতিভার অনন্য গনদর্শন এবং প্রধান উপন্যাসগাীলর একটি । বাস্তবিক, 
১৯১৬ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত উপন্যাসগুলর মধ্যে “পল্লনীসমাজ' 
(১৯১৬, জানংয়ারখ), “চারন্রহীন" (১৯১৭, নভেঙ্বর), “দেবদাস” (১৯১৭, জন), 
“ আরক্ষণগয়া” (১৯১৬, নভেম্বর), শ্রীকান্ত-১ম পর্ব (১৯১৭, ফেব্রুয়ারী), 
শ্ীকান্ত?-ইয় (১৯১৮, মে-সেশ্টেম্বর), “গৃহদাহ" (১৯২০ মার্চ), দেনা পাওনা 
(১৯২৩, আগণন্ট),-এর শিজ্পোত্কর্ষ অনস্বীকার্য । 

পেল্পশসমাজ+-এ তাঁর দেখা গ্রাম আর চীন্রত গ্রাম একাকার হয়ে গেছে । 
শরংচন্দ্ের আঁৎ্কত গ্রাম হাওড়া ও হুগলী জেলায় । রেঙ্গুন থেকে চাকুরীতে 
ইন্ভফা দিয়ে তান তাঁর সহধা্মনী হিরম্ময়ী দেবীকে নিয়ে ১৯১৬ সালে 
১, উপন্যাসককে চারুচন্দ্ু বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা 'চাঁঠি। 
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এপ্রল মাসে হাওড়াব বাজে শিবপুরে রসরাস সুর? করেন এবং ১৯২৪ সালের 
প্রথমার্ধ পর্যন্ত এখানে থাকেন । কিন্তু জন্মভ্ম দেবানন্দপুরের স্মৃতি 
[তাঁন ভুলতে পারেন নি । এই গ্রামটি তাঁর সাহত্যে কেন্দ্রাবন্দু স্বরূপ । 
রেঙ্গুনের পাট শেষ করে দেশে ফিবে তান সমাজাঁভাত্তক গ্রন্থ রচনায় 
মনোনিবেশ করেন এনং এই সময় থেকে উপন্যাসের গাঁত-প্রকীতি শহরা'ভ- 
মুখী হয়ে ওঠে । 

'পল্লশসমাজ'-এ নাগাঁরক ভাবজীবনের ছু ছু ছায়াপাত ঘটেছে । 
রমেশ নাগারক 'শক্ষায় পাঁরমাগজত । সমাজ সংস্কারে উৎসাহী অনুভহত- 
শীল যুবক । তবে, তার দেখা গ্রাম এদো বদ্ধ জনপদ - শহরের কোন 
ঘাত-প্রাতঘাত সেখানে লাগোন । অথচ এই সমন্ত গ্রাম কোলকাতা শহর 
থেকে বেশী দুরে নয়। যে সময়ে '্তীন গ্রামের চনত অঙ্কন করতে 
মনোনিবেশ করেন সেই সময়টা সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের কাল। যে 
কালে স্বদেশপ্রেমর জোয়ার ব্রাহ্ম-সমাজের প্রগাঁতশীল চন্তাধারা, রামকফ- 
ণববেকানন্দের আধ্যাত্মকতাবাদ কোলকাতার 'শাক্ষিত সমাজকে নাড়া 
দিয়েছিল ভাবদ্বন্দেব টানা পোড়েনে নাগাঁরক জীবন যখন 'দ্বিধাগ্রন্ত, 
সেইসময় শরৎচন্দ্র নখলকন্ঠের মত সম্ভ্ভ আলোড়নের উর্ধে থেকে বাদ্ধ- 
বাদকে নস্যাং করে হাদয়বত্তার ব্যা্চতে গ্রামা-সমাজের চিত অগ্কন কবে 
চলেছেন, যে গ্রাম-জশবন সামাজক রাঁতি-নশীতি-সং্কাবে সংকুচিত ও পঙ্গন, 
যে গ্রাম-জীবন ব্রাহ্ষণ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ভাঁত, সন্ন্ত; যে গ্রাম-জীবন 
জাঁমদার-জেোতদার-মহাজন কর্তৃক শোঁষত, লাঞ্ছিত এবং অপমানিত, ষে 
পল্লাসমাজ ভণ্ডামশ গেখড়ামশ ও ন্যাকামীতে পাঁরপর্ণেঃ গ্রাম জীবনের সেই 
আঁভিজ্ঞতার. চিত্র যেমন শরগচন্দ্রের লেখনীতে শিজপরূপ লাভ করেছে, 
তেমাঁন নারণ হাদয়েব মাধুর্য, সহনশীলতা, সেবার 'নচ্ঠা, মাতৃত্বের ক্ষুধা, 
বৈধব্যন্তণা ও পাঁতভান্ত লক্ষণীয় । আবার 'নাষদ্ধ সমাজ'অননুমোঁদিত 
প্রেমের বিশ্লেষণে তাঁর গভগর অন্তর্দষ্টি মমত্ব ও শুভ চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে 
এবং প্রত্যক্ষ আঁভন্ঞতার প্রাচ্য জবন সম্পাঁকতি মূলাবোধকে বাড়িয়ে দেয় । 
গ্রাম জীবনের অন্তরালে সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের ষেমন ব্যর্থত্ঃ হতাশা, 
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বেদনা উৎসারত, তেমাঁন প্রাণলোকের নেপথ্যে স্নেহ প্রেমের ফণ্গুধারা 
প্রবাহিত । 
দুই 
এই পটভূমিকায় যারা বাস করে, তাদের আঁধকাংশই কাঁষজশবাী । 


মাঁটর প্রতি তাদের টান জন্মগত | সামতাবেড়ে থাকার সময় জেলে, কামার, 
কুমোর, বাগদনী, বাউরাঁ প্রভৃতি 'নম্নবর্ণের মানুষের জীবনযাত্রার মূল্যায়ণ 
খ'ুজেছেন। গাঁয়ের দা'ঠাকুর 'তান--“কত যে সালাঁশ মেটাতে হয়, কত 
যে গৃহ-কলহের 'নিষ্পাত্ত করতে হয় এমনাঁক স্বামী স্তর ববাদ-বসংবাদেরও 
মীমাংসা করতে হয় তার ইয়ত্তা নেই । এছাড়া বারোয়ারীর চাঁদা তোলার 
তদারক করার প্রয়োজন হয়, ঘরে আগুন লাগলে নিভাবার ব্যবস্থা করতে 
হয়, কারো কঠিন ব্যারাম হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়, বিয়ের ঘটকালি 
করতে হয়, বিয়েবাড়ী, শ্রাদ্ধবাড়ীতে গগয়ে বাল ব্যবস্থা করতে হয়_ এমাঁন 


কত কাজ ।” ( কাঁবশেখর কাঁলদাস রায়ের কাছে ক্ষমাশীল শরৎচন্দ্রের 
স্বীকারোকন্ত |) 


এই পটভূমিকায় পল্পশসমাজের নীচতা ও হীনমন্যতার একাধক "চন্র 
জীবন্তরুপ লাভ করেছে । বেণী ঘোষাল ও গোঁবন্দ গাঙ্গুলী এরূপ নীচতা 
ও ভন্ডামির প্রত্যক্ষ প্রাতমূত্তি। সমগ্র গ্রাম জীন এই সব কুচুটে দুজ্কর্ম 
খারীদের কুকর্মে ভারাক্রান্ত । পাঁথবীতে এমন কোন দুক্কর্ম নেই যে 
তারা করোন । নারীর সতীত্ব ন্ট করা, 'মথ্যা কুৎসা রটনা করা, ঘরে 
আগুন দেওয়া যেমন তাদের নিত্য নোমাত্তক ব্য।পার, তেমান জাল. জংয়াচুরি, 
চুর তাদের অভ্যন্ত জীবনের অঙ্গ । এই সব পাপাচারীদের শরৎচন্দ্র ক্ষমা 
করেননি । এখনও পল্লীসমাজে এরূপ যন্ত্র পরের অমঙ্গল সাধনের জন্য 
গাঁতশীল _ “যন্তের মত গাঁতিশশল, 'কম্তু যন্তের মতই প্রাণহীন |” ২ 

পণ্সাশ বছর আগেকার গ্রামের যে চিত্র পিল্লীসমাজে' আত্কত হয়েছে, 
সেই গ্রাম্য পাঁরবেশের দৃশ্য এখনও যেখানে সেখানে দেখা যায় । অনেক 
কিছু দ্রুত পাঁরবর্তন হচ্ছে ঠিকই 'কি"তু প্রগাতিশশলতার নামে এখনও সেই 
ভণ্ডাঁম; সেই 'নষ্ভুরতা আজও চোখে পড়ে । যেহেতু পণ্জাশ বছর আগেকার 





২ ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত £ শরৎচন্দ্র? | 
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প্চিমবঙ্গের সমাজ ছল ব্রাহ্মণ শাঁসত । বেণী ঘোষাল, গোঁবম্দ গাঙগহলগী, 
পরাণ হালদার প্রমুখ ছিলেন সেই সমাজের দণ্ডমুন্ডের কতাঁ। তাঃদর 
খেয়!ল খুশি ও উৎপড়ন 'বিনা প্রাতবাদে মেনে নিতে হত । তারা নিজেরাই 
শিক্ষা-দক্ষায় ও সম্পদে বাণ্ঠত ছিল ; সম্বল ছিল সামান্য সামাজিক 
ক্ষমতা । পু | 
রর ধর্মদাস, বাঁড়য্যে মশাই, দীন ভট্টাচার্য প্রমুখ পরপ্রসাদভোগী 
ব্রাহ্মণ, এ*রাও সমাজের শাসকশ্রেণীর অনুগত । ধর্মদাসের ভাঙ্সমানষার 
বাহুলা, দীনু ভট্টাচার্যের অপারামত লালসা, বাঁড়ষ্যে মশায়ের চাতুষ্য, 
ধৃষ্টাম, প্রবন্চনা প্রভৃতির মূলে রয়েছে তৎকালশন অর্থনৌতিক সঙ্কট । 
দুর্বিষহ দারপ্ুই তাদের আত্মবাণ্চিত ও আত্মপ্রতাঁরত করেছে । সমাজের 
তথাকাঁথত উচ্চ শ্রেণীর মানুষেরা ন্যায়-ধর্মও মনুষ্যত্থের আলো থেকে 
নব্ধীসত । উচ্চবর্ণের মানুষেরা আঁশক্ষা ও কুসংস্কারের প্রভাবে নিঙ্নবর্ণের 
মানুষের সমপরাঁয়ে নেমে আসে । গ্রামের তথাকাথত চাষাভূষাও মুসলমান 
সম্প্রদার উচ্চবণের মত নীচ ও 'ানমকহারাম নয় বরং তাদের মধ্যে একতা 
আছে । ) কিন্তু তাই বলে সমাজের প্রাণ-নিযস ক একেবারে নঃশোঁষত 
হয়ে,গেছে 2 জীর্ণ, ক্ষায়ফু, ও স্বার্থপর সমাজের নগ্ন রূপ যেমন তানি 
আঁগ্কত করেছেন, তেমাঁন সেই মুমূষ্্ সমাজকে প্রাণরসে উদ্জীবত করার 
জন্যে রমেশের মত আত্মস্থ চারত্রের সাণ্ট করেছেন । রমেশের 'পত্শ্রাদ্ধ 
উপলক্ষে সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষদের লজ্জাকর আচার-আচরণ, কথাবাতা 
ও. কুৎীস কলহ 'ববাদের পাশে, আশা ও আদর্শের ধ্যানম্র্ত রমেশের চারন্ত 
অনন্যসুন্দর। সে সমন্ত কিছ ত্যাগ করে সব্ব পণ করে সমাজের অধো- 
গাঁতকে. রুখতে চেষ্টা করেছে, এই শুভ-ষ্া্ধর জাগরণ পল্লীসমাজে 
লক্ষণীয় |) রমেশ পরাজয় স্বীকার করোনি এবং শরৎচন্দ্র নিজেও । যেহেতু 
নদ্টার ব্যন্তিচারন্ন একটা 'বাশস্ট পাঁরবেশে গড়ে উঠেছে সেই কারণেই তাঁর 
” শবধ্বাস-সংস্কার, শুভাশুভ বোধ ও জীবন সম্বন্ধে ধারণা প্রচতবেশী চারিত্র- 
... গুলির মধ্য দে, প্রাতফাঁলত হয়েছে । বর্তমান অন্ধকার সমাজের বুকে 
আকাশের আলোর শিখা শিল্পীর চোখে ধরা পড়েছে । 'পল্লীসমাজ? উপ- 
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ন্যাসে শিজ্পীর বিশেষ অনুভাত, জীবন ও জঙাৎ সম্পর্কে তাঁর নিজদ্য. 
ধ্যানধারপা তাঁর মধ্যে আত্মপ্রকাশের যে ব্যাকুলতা সং্ম্টকরেন্েতারই 'ভীততে. 
তাঁর [শঙ্পরূপ গড়ে উঠেছে । শবংচন্্র যে একজন- জাতাশল্পী ছিলেন, 
'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে ্রম্ণত । বিদেশের শিক্ষা শেষ করে রমেশ, 
নিজের গ্রামের সেবা করতে 'ফিরেএসেছে । গ্রামের সর্বসাধারণের ' সঙ্গে 
মেলামেশা করার চেষ্টা করেছে, সাঁদচছা ও শহভ প্রয়াস: সত্বেও গ্রামের মানুষ 
তাকে সহজ্সভাকে গ্রহণ করতে পারোন । মেলামেগার সুযোগ না. থাকায়, 
সাধারণ? আশাক্ষিত মানুষেরা উচ্চ শিক্ষিত মানুষদের এাঁড়য়ে চলে । কিন্তু 
ত্যাগের মধ্য দিয়েই মানুষকে চেন্ন যায়, তাই পরের.উপকারঃ করতেত শয়ে 
রমেশের জেলে- যাওয়া সাধারণ মানুষের মন কেড়ে নেয়, রমেশের এই.মহা* 
প্রাণতা ও মহাানঃভবতা লক্ষ্য কর্তারা তাকে 'বম্বাস করতে, শেখে ও 
গ্রামের সেবায় সহযোগিতা করে । রমেশের জেলে যাবার পর. মসলমান 
প্রজারা বেণী ঘোষালের উপর 'কিরঃপ ক্ষুদ্ধ হয়েছে গ্রাম্য চাষী সনাতন হাজনা 
তা" শুঁনয়ে দিয়েছে বেণীকে । রমার নাবালক ভাই যতীন রমেশের ভক্ত; 
রমেশের কার্যকলাপের সে-ও একজন. উৎসাহী তরুণ । রমেশের.এই মহৎ 
প্রচেষ্টা জ্যাঠাইমা 1বশ্বে*্করীর চোখ থেকে এরঁড়য়ে যাল্রাীন । . তাঁকে-বেণী 
ঘোষালের মা বলে চিনতে কস্ট হয় । মাযোক জানষ, তা বিশ্বেশ্বরীকে 
দেখলেই চেনা যায় । বাঙালী মায়ের সর্বংসহা মাতৃমর্ত। রমেশের 
প্রেরণাদা্র । মুসলমান লাঠিয়াল আকবর আঁল- চরিন্র্টর মধ্যে সততা ও 
্ভর্টকতার বোৌঁশণ্ট্য লক্ষণীয় । রমেশের লাঁঙতে আহত হয়েও বেণ? 
ঘোষালের নরশে সে রমেশের বিপক্ষে আদালতে মিথ্যা বলোন। « 

আর রমা ? জাঁমদারির শাঁরকী দ্বন্দেৰ সে রমেশেরাাবরোধা । প্রথমে 
সে ভুল করে বেণী ঘোষালের সঙ্গে রমেশের বরোধিতা- কক্পেছে । কিস্তু 
রমেশের, গ্রামোন্নয়ন কা কলাপে মুগ্ধ হয়েছে, _.সমাজ' জীবনের সম্কীর্গতা, 
ভালবাসার দ্বন্দেৰ ক্ষত বিক্ষত হয়ে মহত্তর জঈবনে উত্তীর্ণ হতে: চেয়েছে 
রমেশের সমাজ উন্নয়ন পরিকক্পনার অংশীদার হয়েছে । রঘ্জা ও রুমেশের 
প্রত শরৎচন্দ্রের মমস্ব, ও সমাজ্মতা আমাদের 'স্নপ্ধ.করে। সমন্ত' হাঁসতা- 
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দীনতার মধ্যে মান:ষের প্রাত মানুষের একাঁটি কেবল মাধূর্ বিস্তার করে 
দেয় । “হাদয়ের পথে ক্কালগুি চলে, বাসর-রাতের দীপ নভে গেছে 
বিধবা নয়ন জলে,”_-তবু কান পেতে শোনেন--“জীবনের উন্মত্ত' 
কল্লোল' । রমার মধ্যে আমরা “জীবনের উন্মত্ত কল্লোল না শুনতে 
পেলেও জীবনের প্রেমের কুলুকুলু ধান শুনতে পাই। 'পল্লাসমাজ, 
সম্বন্ধে লেখকের নিজম্ব বন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মতব্য-- “রমার মত নারী 
ও রমেশের মত পুরুষ কোন কালেই কোন সমাজেই দলে দলে বাঁকে বাঁকে 
জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সাম্মালত পাঁবন্ত জীবনের মাহমা কজ্পনা 
করা কাঁঠন নয় । কিন্তু 1হন্দুসমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার 
পাঁরণা্ম হল এই যে, এত বড় দুটি মহাপ্রাণ নর-নারী এ-জীবনে বিফল 
বাথ" পঙ্গু হ+য়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয়দবারে বেদনার এই বাতটি.কুই 
যাঁদ পেশছে 'দতে পেরে থাঁক ত তার বেশখ কিছু করবার আমার নেই । 
এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহাত্যিকের নয়। রমার 
বার্থ জীবনের মত এ রচনা বতমানে ব্যর্থ হতে পারে 'কিম্তু ভাবষ্যতের 
শবচারশালায় নদেঁধীর এতবড় শাভ্ভভোগ একাদন বি ছুতেই মঞ্জুর হবে 
না, একথা আম নিশ্চয় জান । এ বি"বাস না থাকলে সাহত্যসেবর 
কলম সৌোঁদন বন্ধ হয়ে যেত 1” (সাহত্যে আট ও দুন্শীতি 

শপ শরৎচন্দ্র আশা ছাড়েন নি । কাল'নববাধ ও 'বপুলা 
পাঁথবী । যে সম।জজ জীবনের আশ।-আকাৎ্ক্ষা, বাসনা-কামনাকে পঙ্গু 
করে রাখে, সেই পাঁঙ্কল সমাজ ব্যবচ্ছ। একাঁদন না একদিন শেষ হয়ে 
নব-জীবনের সমুদার অভ্যৃখান ঘটাবে ; মাঁটতে মায়ের মুখ, সেই জীব- 
ধাত্রী পল্লীর মাট সেই অনাগত শুভ দিনের জনোই উদগ্রপব । নাহলে 
সাহিত্য সেবীর কলম চিরকালের মত বণ্ধ হয়ে যাবে ৷ সাত্যই, “পল্লী- 
সমাজ” শরতচন্দ্রের সবপেক্ষা সমাজ-সচেতন সান্ট । এ গ্রম্থের নাম- 
করণের মধ্যে শিল্পীর শল্পচেতনা অপেক্ষা সমাজ চিত্রের প্রকাশ সিদ্ধ 
হয়েছে । উপন্যাসে রমা ও রমেশের জাঁটল মন্ন্তত্বপণ” জালোচনা, তক" 
1বতকণ জ্যাঠাইমা ও রমেশের কথাবাতয়ি সম।জতাত্ব্ক শরৎচন্দ্র স্পষ্ট 
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হয়ে উঠেছে । আগেই বলা হয়েছে 1৮1১০ চারন্রসৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র আদ্ব- 
তীয়, কিন্তু তৎকালীন সমাজে, 'িশ্যে করে গ্রাম্য সমাজে ক্ষুদে জমিদারের 
দোদণ্ড প্রতাপ নিন্দনীয় । দলপাঁতি বেণী ঘোষাল এরূপ একজন “সাড়ে 
সাতগণ্ডার জাঁমদার' । বাক চাতুরষ্যে ও নিপ,ণ আভনয়ে গ্রাম্য-মোড়লরা 
কত যে পারদ, তার দস্টা্ত গোবিন্দ গাঙ্গ'লী । গোপন বড়যদ্ত্র ও 
স্বার্থপরতা সাধারণ মানুষের চোখ এড়ায় না, অথচ প্রতিবাদ করার মত সং 
সাহস নেই । গরীব ব্রাহ্মণদের তুচ্ছ বিষয় ?নয়ে ঝগড়া, রমেশের আত্মীয় 
সেজে স্বার্থাসাদ্ধির প্রচেম্টা খুবই লঙ্জাকর ও হাস্যকর । 

শা*বত নারী চারপ্ সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র তুলনা নেই, তা আঁবসংবাঁদত, 
আবার '“পল্লীসমাজের মুখরা, নীচ মনোভাবাপন্না নারী চীরন্র সৃম্টিতেও 
1তাঁন শনপুণ । রমার মাসী তাদের মধ্যে একজন । সে রমাকে কায়দা করে 
চালনা করার চেষ্টা করে, রঞ্চেশকে অপমান করতে তার মুখে আটকায় না-_ 
“যেমন ব।প, তেমান ব্যাটা ! বলা নেই, কহা নেই. একটা গের্ভর বাঁড়র 
1ভতর ডুকে উৎপাত করতে সরম হয় না তোমার ?” রমেশ মাসীর কথা 
শুনেই তো কাঠ । আবাব, এই গ্রাম্য সমাজে এমন নারীও আছে, যার কৃতজ্ঞতা- 
বোধ আছে । মাটর মমতার মতো দ্ববময়ী । ভৈরব আচার্ষের চ্ুণ এমনই 
একজনা নারাঁ, সে স্বামীর কৃতঘংনভাকে ঘৃণা করে, মেয়ের ভুল সংশোধন 
করে দেয় । শরৎচন্দের উপন্যাসে রুপোপজাীবনীর বিচিত্র চীরন্র পেয়েছি, 
পেষেছি সহান্‌ভূত, পেয়েছি জবালা, কিন্তু গ্রামীণ পাঁরবেশে এমন সংহত 
মৃর্তি খুবই কম দেখা যায় । আরেকাঁট 65156 চীরত্র ক্ষ্যেত মাস । এ 
এক প্রৌঢ়া রমণী । রমেশের পিতার শ্রাদ্ধের দনে পরাণ হালদার প্রমথ 
গ্রামের মাতব্বরের দল তার গবধবা মেয়ের চীরন্রের প্রাত কটাক্ষ করে, তখন 
ক্ষ্যা্ত মাসি ফাঁস করে দেয় তাদের গোপন খবর । “ক্ষ্যাম্তি বামানকে 
ঘাঁটালে ঠক বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে তা বলে 'দচ্ছি।” তার চোটপাট 
জবাবে গ্রামের মাতধ্বররা জব্দ হয় । শরৎচন্দ্র সামাঁজক জীবনে পরিচিত 
এরুপ খন্ড নর-নারীর পর্ণাঙ্গ সত্তাকেই আঁবচ্কারের চেষ্টা করেছেন। 
সমাজের রন্ধে রন্ধে গোপন কামনা-বাসনা সরীসৃপের মত বুকে হেটে চলে) 
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লোভ,, হিংসা, ঈর্ষা ও কুটেষণা কীমকণটের মত মানুষের রস্তে কিলাবিল 
করে, পশুতা ও স্বার্থপরতা 'শকার সন্ধানী নেকড়ের মতো প্রতিক্ষায় থাকে । 
আবার সামান্য নারীর সামাঁজক সত্তার অন্তরালে দ্নেহ-মমতা ও প্রতিবাদের 


তুফান ওঠে । পিল্লাীসমাজ'-এ সেই রন্তু ক্ষারত শান্ত ও সংঘর্ষ আভাঁসত 
হয়ে উঠেছে । 


তন 


শরৎচন্দ্র সামাজিক বাঁধ নিষেধের বেড়াজালে হৃদয়াবেগকে বন্দী করে 
রেখেছিলেন, তাতে সামাজক স্বাচ্ছা কতখান সম্ছ হয়েছিল, তা? বত'কিত, 
িম্তু ভালোবাসা অন্ধ, ভালোবাসা দর্নিবার, ভালোবাসা আকাশের ভারা, 
রাতের আঁধারে যেমন সে উজ্জল, তেমাঁন দনের আলোয় সে খুব স্পম্ট না 
হলেও তার আঁন্ততটুকু ফুরিয়ে যায় না। “পল্লীসমাজের রমা ও রমেশ-এর 
প্রেম তেমনি দযার্নবার, তেমাঁন অন্ধ । এদের ভালবাসা লোকচক্ষুর অন্ত- 
রালে ষেমন প্রস্ফযাটত পদ্মের মত, তেমান আবার লোকাচারের স্পর্শ পেলেই 
তা আত্মগোপন করে। প্রেমের এই আত্মগোপনটুকু বড় মধুর । যে প্রেম 
প্রকাশ্য দিবালোকে অনুজ্জবল, সে প্রেমের অভিসার দুভেবদয সম্ডঙ্গ পথে । 
সে প্রেম নাষদ্ধ কিন্তু অমর । মহান কাব [11161 এর ভাষায় এ প্রেম 
“119 [711 96 11126 107011067 6:০০+/ানাঁষদ্ধ বৃক্ষের ফল, 
আর নাষ্ধ বলেই তো এতো মধুর । বিধবা রমার প্রেম এমনই 'নাঁষদ্ধ 
অথচ অর । 

বৈষবসাহত্যে শ্রীরাধাকে আয়ান ঘোষের পত্বীরূপে কল্পনা করে রাধা- 
কৃষের 'দব্য-প্রেমকে আত শনাষদ্ধ করা হয়েছে । সেই অসামাজক প্রেম, 
যাবৈফব সাহত্যে পরকণশয়া প্রেম বলে পূর্ণ প্রস্ফাাটত, সেরূপ স্ফুরণ 
শরংসাহত্যে নেই। বাঁৎকমচন্দ্রের উপন্যাসেও সেই নোৌতিক শুচিতা- 
বোধের পাঁরচয় লক্ষণীয় । মনে হয়, তৎকালীন নৌতক পাঁরমণ্ডলের 
বরৃদ্ধাচরণের ভয়ে রমা ও রমেশের মিলন ঘটাতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বারংবার 
ইতন্ততঃ করেছেন । আমাদের মনে হয়, শরৎ5ম্দ্রের এই লোকভীত তাঁর 
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উপন্যাসের প্রেমের আখ্যানকে পঙ্গব, 'িবীর্য, প্লেতোনিক করে তুলেছে । 
শরৎচন্দ্রের নারীরা প্রবৃত্ত ও সংস্কারের দ্বন্দেৰ বার বার পরাভূত হয়েছে । 
পিল্লীসমাজের' রমাও সংস্কারের শৃঙ্খলে বন্দী । আসলে শরৎচদ্দ্রের নারী 
পুরুষেরা সনাতন ধমে বিশ্বাসী । শরৎচন্দ্রেব মনের অন্তরালে ছিল একটি 
শা*বত নারী ও একাট শাশ্বত পুরুষ । শর্চদ্দ্রেব সাহিত্যসৃম্টকে বিচার 
করলে দেখা যাবে__তাঁব সৃষ্টির ভিতরে দুটি উপাদান 'বদ্যমান - একটি 
জীবনের বৈচিত্রময় আঁভল্রতা, আরেকাঁট তাঁর বাসনা সংস্কার । প্রত্যক্ষ 
বৈচিন্ত্যময় আঁভজ্ঞতা দিয়েছে তাঁর স্যাম্টর মালমশলা, আর হৃদয়চ্ছিত বাসনা 
সংস্বার 'দয়েছে শিল্প সশৌকর্ষের ীবাশিম্টরূপ । ভারতীয় চিন্তাধারায় লক্ষ্য 
করা যায় প্রকৃতি ভ্রিগুণাঁত্তকা, কিন্তু পৃরুষ চিরাদনই নিগ্ণ । এই নিগ্চণ 
ও ব্রিগুণাত্মকা প্রকীতিকে যেন খ*জে পাই আমাদের ছায়া-স্দানাবড় প্লাগ 
সংসারে । এখানেও যেন পুরুষ অনেকখাঁন গুণ ভোলানাথ, 'িনজের 
জীবনযান্রাটিতে ঠিক মত চালাতে পারে না, নারাঁর সাহচর্য ছাড়া অচল, 
আবার এই যে বিধূতি রাঁপনশ নারী-_, সেও পুরুষের সান্ধ্য ছাড়া 
অচল । পুবুষেব সাম্বধ্যে তার গনাহত সত্তার জাগরণ ঘটে । পৌরাণিক 
হর-পাব্ধতীর চারন্র দটর মধ্যেও সেই বাস্তব-চন্রের সন্ধান পাই । শিব- 
দুগাঁ একে অপরের পাঁরপ্‌বক, এক অপর ছাড়া অচল । আসলে, শরৎচন্দ্র 
প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ?িবরূদ্ধে যতই জেহাদ ঘোষণা করুন না কেন, নারী 
প্রকীতির এই শাম্বত রূপাঁট তাঁর মনের মধ্যে দ্‌ঢমূল হয়েছিল । রমা 
ও দমেশের প্রকীতাটি যেন এই ছশাচেই ঢালা । রমেশ শিক্ষিত, উদর, মহান 
ও সাহসী 'ক"তু বাস্তব জীবনে ছন্নছাড়া ভোলানাথ । নিজের দ্বাথ সে 
বোঝে না। রমা যেন বিধৃত বূপিণী_ অন্তর ভরা প্রেম ও দরদ । 
এখানেই রমা ও রমেশের প্রকীতিগত মিল । হয়তো বাইরে থেকে তাদের 
ণমলন ঘটানো সম্ভব হয়ান, 'কল্তু হৃদয়তন্ী কোন কালেই 'ছল্ন হবে না। 
রমা ও রমেশের প্রেম অমর ।  রমেশের জীবনে রমার জাঁবনের স্বপ্ন 
ন্যস্ত । রমেশের ভাবষ্যং শুন্য নয়-, তাই তারই হাতে তুলে দিয়েছে 
রমার বাৎসল্য কেন্দ্র ছোট ভাই যতীনকে-_-রমার 'পিতৃবংশের ভাঁবষাৎ। 
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জীবনে প্রত্যক্ষ মিলন না ঘটলেও তারা ভালবাসার 'বানময়ে একে অনোর 
দায়িতর গ্রহণ ররে। এই 'বানময়ের তাৎপর্য লক্ষণণয় । সমস্ত হৃদয় যাকে 
চায় তাকেই দুবে ঠেলে দিতে হয়__বালাবধবার মনের এই নিরুপায় যন্ত্রণা, 
নিরুচ্চার আর্তি ঝরণার, জলকল্লোলের মত পাঠককে আকৃষ্ট করে । কিন্তু 
শরংচন্দ্রের স্বাবরোধ সত্তার মতো তাঁর নায়ক-নায়কার প্রেম ও দ্ব-বরোধী, 
র্তক্ষারত দৈবতবে।ধের খান্ডত চেতনা। তাই শরধচন্দ্রের প্রেম-চেতনায় 
সামাঁজক মূল্যবোধ ও গশম্পণর ব্যান্তগত মূল্যবোধের দ্বন্দ খুবই স্পন্ট ॥ 
চার 

বঙ্বমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ফমণগত পরীক্ষা-নিরণক্ষার পাশে শরৎচন্দ্র 
নিতান্তই সহজ-সরল লেখক | প্রচালত গঞ্প বলার উপরই 'তাঁন নিভর- 
শীল । গঞ্জপ কথকের মতোই তাঁর ভূমকা । প্লটের জন্য তান গলখতে- 
বসেন না। তাঁর পরম্পরাগত রক্ষণণণলতা, বর্ণাপ্রমী কাঠামোর প্রাতি নষ্ঠাই 
তাঁর উপন্যাসের গাঁত-প্রকৃতি নিয়ান্দুত করেছে । তাঁর শ্রদ্ধা যাদের প্রাত-_ 
তারা শিক্ষিত মধ্যাবত্ত গৃহচ্ছের ছেলেরা ।' মধ্যাবত্ত শ্রেণীর লেখক 
শরৎ5ন্দ্রের উপন্যাসে বধবাদের প্রাধান্য সূচিত হয় । কারণ উাঁনশ-শতকের 
বাংলাদেশের যে দুটি সামাঁজক আন্দোলন মধ্যাবত্ত সমাজের বুকে আলোড়ন 
সৃন্টি করেছিল, সেই দুটই 'বিধবাদের অধকার নিয়ে । বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের যে মহৎ প্রচ্স্টা ব্যথ হয়েছিল,--তার প্রমাণও শরংচদ্দ্রের লেখায় 
প্রতিফীলত । 'বিধবাদের প্রাত মধ্যাবত্ত শ্রেণীর করুণা ও সহানুভাঁত ছিল, 
িন্তু তারা বিধবাবিবাহকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারোন। মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর এই দ্বন্দৰ, দ্বিধা, দোটানা মনোভাব শরৎচন্দ্রের মধ্যে সাক্রুয় ছিল । 
ফলে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এীতহ্যগত বিমূর্ত মানাঁবকতা চঁন্রত হয়েছে ! 
একথা সকলেই স্বীকার করেন ষে, আভজ্ঞতা থেকে জাত তার সৃষ্ট চারন্র- 
গুলি খুবই বাস্তবসম্মত, আর সংলাপ নির্ভরতার জন্যই শরৎচন্দ্রের পাত্র 
পাত্রীরা পাঠকের সঙ্গে কথা বলে। উপন্যাসের উপাদান যত সামানাই 
হৌক না কেন, প্লট যা'ই-হোক না কেন, নরনারার উরন্ত প্রত্যান্ত পাঠকদের 
কাছে নাটকের দশ্যের মতোই প্রাণবন্ত মনে হয় । তাঁর উপন্যাসের একমান্ত 
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উপাদান- মানুষ ও তার মন। বিশেষতঃ আবেগপ্রবণ বাঙালী মনন । 
নিজ উপন্যাসের কাঠামো সম্পকে শরংচন্দ্রের উত্ত প্রণিধানযোগ্য-_“ণলখতে 
বসলে প্লটের জন্য আটকায়; আঁম কোন প্লট ভেবে লিখতে বাঁস না। 
একটা কোন চোখে দেখা সত্য ঘটনা অথবা ঘর সংসারের চিন্ত নিয়ে সুরত করে 
শদই- তারপর কলম চলতে থাকে । তাতে যাহোক একটা কাঠামো 
দাঁড়ায় । তারপর ঘা স্বাভাবকভাবে আসবার কথা তাই আছে । কোনো 
একটা 'বিচিন্র ব্যাপার বা ঘটনা জানি বলেই সেটাকেই জোর করে ঢুকোবার 
চেষ্টা কাঁরনা। এতেযাঁদ গ্লট না দাঁড়ায় তাতেই বাঁক আসে যায়। 
আর কিছ হোক বা না হোক-_বাঙালশ জীবনের একটা চিত্ত স্কো ফুটে 
ওঠে । তাহলেই সাহত্য হলো যেখানে বাইরের ঘটনা জোটে, যেখানে 
ঘটনাকেই অবলম্বন করা যায় । যেখানে জোটে না, সেখানে মুখের কথায়, 
আচরণে, ব্যবহারে, হাবে ভাবে, চাল-চলনে চাঁরন্্র ফোটে-_জশবনও ফোটে ; 
চারন্রগল ষে আমাদের মতই জীবন্ত । তাদের সময়শান্ত আছে, মীঁন্ভচক 
আছে, হৃদয় আছে । তাদের মনের গঠভতরে ক মহামারী কাণ্ডই না হচ্ছে । 
সেখানে ভাবের সঙ্গে ভাবের, আদর্শের সঙ্গে আদর্শের, সত্যের সঙ্গে স্বপ্নের, 
স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে সংস্কারের ক কুরুক্ষেতই না হচ্ছে । মনের ভিতবকার 
যে ঘটনাগুলো বাইরের ঘটনার চেয়ে ঢের বেশী জীবন্ত, সেগুলোর কথা 
লিখলেই তো প্লটও হয়-_সাহত্যও হয় |” তান আরো বলেন--“আমার 
চারন্রগুীলকে আগে চাঁরন্র হিসাবে কষ্পনা কার, তারপর তাদের 'সিচুয়েশন-এ 
ফেলে 'রিআ্যাক্ট করাই ।” 

শরৎচন্দ্রের ডীন্ত থেকে স্পম্ট প্রতীয়মান হয়ষে 'তাঁন উপন্যাসকে 
চারঘ্রের দিক থেকে দেখেন, প্লট সম্পকে ভাবেন না। কিন্তু কোন ওপ- 
ন্যাঁসকের পক্ষে গ্লটকে বাদ দেওয়া সম্ভব হয় না। বরং বলা যেতে 
পারে সুবিন্যন্ত স্লটই তাঁর উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য । প্লট তো ক্ঘটনারই 
বর্ণনা । প্রত্যেক ওঁপন্যাঁসককেই প্লট ও চারপের সম্মুখীন হতে হয় । 
তাই শরৎচন্দ্র চাঁরত্রের দিক থেকে প্লটকে সামলাতেন, কখনই কারণ 'নামিত্ত 
চরিত্রকে ছাপিয়ে ব্যাখ্যা করেনান। যেমন- পল্লীসমাজ'-এর রমা শেষ 
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পষস্তি গ্রাম ছাড়ে, শরংচন্দ্রের এীতহ্যরাহী চিন্তার ফল, তবু গ্লটাট 
যথেষ্ট । রমা গ্রাম ছেড়ে না গেলে উপন্যাসের বিষ্তার আরো বাড়াতে হয় 
অথচ তা? সম্ভব নয়। তাই, শরৎচন্দ্র চারভ্রের কথা বড় করে ভাবজেও, 
প্পটকে আদৌ নিরপেক্ষভাবে ভাবতে পারেনান ) চীরন্রগদীলকে 'তাঁন প্লটের 
সম্পর্ক সূত্রেই দেখেছেন । 
পাঁচ 

“পল্লীসমাজ'-এ চরম দলাদীল, কারসাজ, হানাহাণন, লাঠালাঠ, 
শন্ুতা, দ্বেষাদ্বোষর পটভূগম আত সংক্ষমভাবে 1শল্পশর কলমে 'চীন্রত, 
কেউ কাউকে বি“বাস করে না, একে অপরকে হননের প্রচেষ্টায় ব্যস্ত, সেখানে 
অপরের ক্ষাতি ক'রে তবেই নিজের উন্নাতি,_কে কতটা অন্যের ক্ষাত করে 
1নজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তারই প্রয়াস দেখা যায় । অঞচ এই (বুজোঁয়া) 
ব্কন্তিতাশ্ত্রক মনোভাব কত মহৎ আদর্শ সামনে রেখেই এাগয়ে চলেছে । রমা 
ও রমেশ চাঁরলের মধ্যে তারই দম্টান্ত মেলে । 

প্রথমতঃ রমা চারন্রাট একটু বিশ্লেষণ করা যাক । রমা ও রমেশের 
যখন অঙ্গ বয়স, তখন থেকেই তারা পরস্পরের সুখদুঃখের অংশীদার । 
এর প্রমাণ 'মলবে, রমেশের মা মারা যাবার পর বমার উত্তিতে - কে'দো নন 
রমেশদা, আমার মাকে আমরা দুজনে ভাগ করে নেব” আর, তাদের 
ভালোবাসার একমার সাক্ষী বেণী ঘোষালের মা-বিশ্বেবিরী । রমার সঙ্গে 
রমেশের বিয়ে হয়ান, কারণ রমেশরা বড় কুলীন ছিল না। এই (বুজেঁয়া) 
ব্যান্ততন্ত্র যা প্রত্যেকে নিজেকে সবার থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে ! আর রমা 27 
আজাবন সে রমেশকে ভালবেসেছে হৃদয়ের সত্য প্রাতশ্রাত রক্ষা করেছে ; 
পিন্তু সেই রমা? রমেশের বিনাশের জন্য কত না চেম্টাই করে এসেছে । 
এবং কেন? কারণ সেও সমাজাশরোমীণদেরই একজন । তার নজের 
৪০] ০900018,01096101) তাকেই তিলে তিলে ক্ষয় করেছে । বৈষাঁঘ্ণক 
স্বার্থে সামান্য মাছ নিয়ে ভজুয়।র সঙ্গে মিথ্যাচার শোভনীয় নয় । কুচক্রা 
বেণী ঘোষালের প্ররোচনায় রমা আকবর লাঠিয়ালকে পাঠিয়েছিল তাদের সখের 
বাঁধ রক্ষার জন্যে, তাতে রমেশের মৃত্যুও হতে পারে- রমা কি বৃঝত না ? 
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ভজ.য়াকে ডাকাতির মামলায় জাঁড়য়ে হাজত পাঠানোর যেমন চক্রান্ত, তেমাঁন 
রমেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্যও প্রস্তুত _ এ সবই হল আত্ম- 
ক্ষল্লী অবক্ষয়ের বাস্তব চি । সমাজ ও মন[ষ্যত্ত্বের এই পরাভূত পাঁরপাঁতই 
শেষ কথা নর । আরো গভাঁর জীবন আছে, আরো পূর্ণ মানবতা, আরো 
সার্থক সমাজচেতনা আছে । তাই শরংচন্দ্রের উপন্যাসের মধো ব্যান্ততন্ত্র 
বাআত্মতন্ী মানুষের অবক্ষয়ই কেবল দেখানাঁন, সেই আত্মগত মানুষ 
সমন্ত বরুদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠে অমণলন সার্থকতায় একাঁদন পেশীছাবে -* এ 
গব*বাস তাঁর ছিল । “পল্লীসমাজ'-এ সেই শুদ্ভচেতনার ইত লক্ষণীয় । 
তাই রথেশের মহাপ্রাণতা, সদিচ্ছা, গ্রাম গড়ার মহৎ কজ্পনা সমাজ শাসনে- 
একেবারে 'নরর৫থক হয়ে যাবে না। শরৎচন্দ্রের জীবনাজতন্ঞাসার সদুত্তর 
'রমেশ -এর সংলাপের মধোই উচ্চাঁরত হয়েছে । বখন সে রমাকে বলে- 
“সৌঁদন আমার কেন জান নে অসংশয়ে বি“বাস হয়োছিল, তুমি যা ইচ্ছে 
বল, যা খুশি কর,_ কিন্তু আমার অমঙ্গল তুমি কিছুতেই সইতে পারবে 
না। ভেবোছলাম, কোনও কথা তোমাকে না জানয়ে, তোমার ছাওয়ায় 
বসে আমার সমস্ত জীবনের কাজগুলো ধীরে ধীরে করে যাব ।” নায়কের 
মুখ দিয়ে শিজ্পী জীবনের আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতা, আর যন্ত্রণা উপচে উঠেছে । 
রমেশ শরৎচন্দ্রের মহৎ চাঁরত্ত । রমেশ সত্যের শিলাসন খুজে পেয়েছে । 
সমাজের আঘাতে যে রমেশ ক্ষত-বিক্ষত, সেই রমেশ সমাজ্-সেবায় সদাই 
আত্মস্থ । জেল থেকে ফিরে এসে রমাকে হারালেও মাতৃভাঁমর সেবায় নজেকে 
ানয়োশজত রাখে । মাটির মমতায় রমেশ তার জীবনের মূল্য 'দয়েছে। 
প্রসঙ্গর্রমে উল্লেধ্য-__তারাশঙকরের “ধান্রী দেবতার শিবনাথ । কিন্তু শিবনাথ 
চালের 09011119168 রমেশ চাঁরন্রে নেই, অথচ রমেশের ছিল প্রশন্ঞ হৃদয়ের 
উদার ভালবাসা, সেবা ও ত্যাগে । রমা রমেশকে সমাজের ভয়ে নিজের গ্রাম 
হতে চলে যেতে অনুরোধ করে, অথচ সেই রমা শেষ পর্যন্ত রমেশেরই হাতে 
ছোট ভাইকে মানুষ করার ভার দিয়ে জ্যাঠাইমার সঙ্গে কাশীবাসী হয় । 
যেহেতু রমেশের ন্যায় নিষ্ঠা ও সততার প্রাতি রমার বিশ্বাস ছল । শরৎচন্দ্রের 
এই আশাবাদ নিশ্চয়ই আভনন্দনীয় | 


৫৯ 


গণচেতনা “পল্লখসমাজে'র আর একটি গ্লট | প্লটের মধ্যেই চরিত্রের ব্যাপ্তি 
ঘটেছে । রমেশের কৃষকশ্রেণীর প্রাত পরোপচীকর্ষা সত্যই অর্থবহ । রমেশের 
মহাপ্রাণতায় শত্রুপক্ষের লাঠিয়াল আকবর আলও মুগ্ধ । চাষাঁদের হয়ে 
রমেশ জোর করে বাঁধের মুখ খুলে দেয় রমার পাঠানো লাঠিয়াল বাধা দতে 
গিয়ে রমেশের লোকজনের হাতে বেদম মার খায় । গণজাগরণে এই দৃশ্য 
সাঁতাই লক্ষণীয় । শুধু তাই নয়, ভামহখন লাঠিয়ালদের শ.ভবোধের উদয়ও 
আশাপ্রদ । রমেশকে তারা চিনতে পেরেছে, রমেশের প্রাত এই সমস্ত 
শ্রেণীর মানৃষদের শ্রদ্ধা বেড়েছে; তাই বেণী ঘোষালের তাতানীতে আক্বর 
লাঠিয়াল গলোনি । সে স্পম্ট বলে দেয়-- “কি কও ঝড়বাবু, সরম মোর £ 
পাঁচখানা গাঁয়ের লোক মোরে সদরি কয় নাঃ "দাদ ঠাকরাণ (রমাকে 
উদ্দেশ্য করে), তুমি হুকুম বরলে আসামী হয়ে জ্যাল খাটতে পার ফেরোদ 
হব কোন কালামুখে 2 না, দাদ ঠাকরাণ, আর সব পার, সদরে গিয়ে 
গায়ের চোট দেখাতে পার না। ওঠারে গহর (ছেলেকে উদ্দেশ্য করে), 
এইবার ঘরকে যাই । মোরা নালিশ করতে পারব না।» (১১ পাঁরচ্ছেদ) । 
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আকবর লাঠিয়ালের এই সংলাপ সাত্যই আবিদ্মরণীয়। রমেশের 
সংযম, নিষ্ঠা, ঘৃণ্য নীচতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম. পরোপচাকীর্যা তার চীরত্রঝে 
স্মিতধী করেছে, রমার আত্মণয় স্বজনের কাছে বারংবার অপমান ও রমার 
কাছে আঘাতের পর আঘাত পেয়েও রমেশের ভালবাসা ধ্রুব নক্ষত্রের মতো 
অম্লান ছিল । 

পক্ষান্তরে, রমেশের প্রাত রগার প্রেম অন্তরের ও বাইরের বৈপরাত্যে 
জাঁটলতাপূর্ণ । কারণ, রমা ও রমেশের প্রণয় সমাজ-ীনাঁষদ্ধ । বিধবা 
নারীর ভালবাসা উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়-_; অথচ সে ভালবাসার সম্চনা 
হয় ছোটবেলায় । রমার ভালোবাসার দ্বন্দৰ, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, ক্রিয়া-প্রক্রিয়া 
উপন্যাসের গাঁতকে তরান্বিত করে, কাহনীকে আকর্ষণীয় করে তোলে । 
প্রচন্ড টানা পোড়েনে রমার সত্তা দ্বধাগ্রন্থ ও দ্বিখাণ্ডত । বাহ্য সপ্তা তার 
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বৈষাঁয়ক ও সমাজ অনুশাঁসত সত্তা, আর অন্তর সত্তা--বিধবা রমার রমেশের 
প্রাত দুার্নবার প্রেম । বৈষায়ক সত্তা রমেশকে দূরে ঠেলে "দিয়েছে, প্রেম 
সত্তা-_রমেশের প্রাতি তার অকৃন্িম 'ব*বাস । সমাজ-অনুগত সত্তা রমেশকে 
জব্দ করেছে, জেলে পাঠিয়েছে, অপদস্থ করেছে । অথচ তারকেশবরের 
বাগ্থানবাঁড়তে রমেশকে একাঁদন কাছে পেয়ে বহুকাজ্ষত মানুষাঁটকে সেবা 
করেছে ও নিজ হাতে আসন পেতে খাইয়েছে । আবার রমেশের নিরাপত্তার 
জন্য আকুল হয়েছে ও ভালবাসার জোরেই ভৈরব আচার্যকে রমেশের ভয়ঙ্কর 
ক্রোধ থেকে রক্ষা করেছে এবং সবশেষে প্রেমের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাঁথস্থানে 
যান্তা করেছে । শরৎচন্দ্র নারীর প্রেমের দ্বৈত-সত্তার যে জাঁটল মনন্তত্ব ও 
কার্যকারণ 'চান্রত বরেছেন তা সাঁত্যই বস্ময়ক্র ও অনবদ্য । রমার জীবনের 
এই আনবার্য বপর্যয় ও পাঁরণাতর জন্য মানবজীবনের অদৃষ্টের কথা মনে 
হয় । মানবজীবনের এই দৈবত সত্তার (৮০ (019) কথা খাঁষ টলস্টয়ও তাঁর 
জ/7" &1) [988.99+ উপন্যাসে সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন__ +21)9 1118 01 
178] ]5 (০9 1019 - 0178 8106 ০ 1613 1019 [১০180108,] 
91951191809) ভ1)101) 19 [189 810 1710191991)0161)6 11) [91'0- 
29০01101) 83 1)19 11169189565 879 1011 800. (78103061) 09108], 
[109 061)9]) 1১ 1113 8০018] 11156 83 91) 8,010) 110 6119 1)1017721) 
৪577,1'10) চড 11101) 1)17108 1)1]]) 00৮57) 161) 168 125৪ 8৪0 
[0129৯ 1117) 00 8101)10010 0109110,2 

টলস্টয়ের এই জীবনবোধ সাবজনীন মানুষের পক্ষে প্রযোজ্য | 
কেবলমান্ত্র রমার মধ্যে নয়-_সকল মানুষের অন্তরালে শুভ-অশুভেরঃ ভালো- 
মন্দের, ন্যায়-অন্যায়ের দোলাচলব্াঁত্ত কাজ করে। এই দ্বৈধতাই রমার 
জীবনের 178£9৭5 $ ছমাস বিয়ের পর যে মেয়োট াবধবা হয়ে পিতৃ" 
পুরুষের ভিটেতে চলে এল ; পাঁথবীর সমস্ত সাধ, আহন্নাদ, আরাম্, আনন্দ 
থেকে বাণত হল, সেই বাত মেয়োট ভালবাসবার, স্নেহ করবার অবলম্বন 
চায় । শিকপী শরৎচন্দ্র বিধবা রমার জন্যে করুণা ছাড়া আর ছুই রেখে 
গেলেন না। 
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রমা ও রমেশের জীবন ঘটনার অচ্ছেদ্য শৃঞ্খলে বাঁধা । মূল ঘটনার 
সঙ্গে একাম্তভাবে সম্পৃন্ত । আর ছবশ্বেশ্বরী, রমা ও রমেশের জীবনের 
জাহবাধারা-যাঁর অমৃত্ধারায় তারা দুজনেই তৃপ্ত। ভারতীয় নারীর 
সহনশীলতা ও স্নেহশীলা মাতৃমর্ত রূপ্পাট ফুটেছে িশ্বেশ্বরীী চাঁরিতে । 
তান রমেশের সান্ত্বনার আশ্রয় । আঘাতে-সংঘাতে "দিশাহারা রমেশের 
সম্মুখে ধ্রুবতারা, যারা আলোয় সত্য ও সংন্দরের বথাটি আলোচিত । “পল্লশ- 
সমাজের ঘৃণ্য নরককুণ্ডের বুকে এরূপ শুচিশুভ্র, সত্যবতগ নার সাঁত্যই 
বিরল । রমা ও রমেশের প্রতি তার ভালবাসা ও কর্তব্যবোধ সাঁত্যকার 
মায়ের মতন । তানি কি সাত্যই সমাজ-নেতা কুচক্ষী বেণ ঘোষালের মা 2 
না, তান সবংসহা বাঙালী মায়ের প্রতশক । পাপপণ্যের, ন্যায়-অন্যায়ের 
নীরব সাক্ষী । শ্রদ্ধেয়া রাধারাণী দেবীর মাতৃত্বের সত্যোপলাব্ধ এই প্রসঙ্গে 
স্মর্তব্য _ শিরৎচন্দ্রের সাহিত্যে যথার্থ মহৎ গাতৃত্ব ফুটেছে পরের সম্তানকে 
ঘিরে । মাতৃত্বের বাত্তকে তান জোবক স্তর থেকে উপরে টেনে তুলে 
মানীবকতায় আলোকিত বরে দিয়েছেন । নারীর মধো যে 'মা আছে; তাৰ 
বিকাশের জন্য জরায়ুতে সন্তান ধারণের প্রয়োজন হয় না ।”--(শরৎ্চণ্দ্ু £ 
মানুষ এবং শিল্প?) । তাই শীবশ্বেশ্ববী শুধু বেণী ঘোষালের মা নয়, সে 
আত্মভোলা রমেশেবও মা । বশ্বেন্বরী চ'রন্রাট রমা ও রমেশের জীবনের 
পাঁরপূরক । 

নারীজাঁতি সম্পর্কে শরৎচন্দ্র কোনকালেই উচ্ছ্ঙ্খল ছিলেন না। 
পুরুষের আত্মীবস্মাত পৌবুষ বা আত্মনাশী শান্তকে প্রাণের উফ আশ্রষ 
দিয়ে, কল্যাণ-পাঁরণামী শান্ত সৌন্দর্যে ভরে তোলার এক অমেয় অমৃত 
সম্ভার আধকারনী অন্নপূণা রূপে তিনি নারীকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন । 
গিবখ্বেশবরী অন্বপূর্ণা । তান রমেশকে সারাজীবন প্রাণের উষ্ণ আশ্রয় ?দয়ে 
বাঁচয়ে রেখেছিলেন । রমেশের পিতার শ্রাদ্ধের উদ্যোগের সময়ে মাতৃপিতৃ- 
হারা রমেশের পাশে এসে দাড়ায় এবং জিনিষপন্লের অপচয় থেকে রমেশকে 
রক্ষা করার জন্য ভাঁড়ারের চাঁব নিজেই রেখে দেন ; বম্বেখবরী রমেশকে 
বলেন-_“ছ বাবা, এসময়ে শল্ত হতে হয়|” রমাকে জ্যাঠাইমা কন্যার 
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মতই স্নেহ করতেন । ধর্ম পরায়ণা নারীর নিজ সন্তানের কুকমে“র জন্য 
দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া আর উপায় ছিল না। 
সাত 

রমান্চরিন্র পিল্লীসমাজ+-এর মুল চাঁরন্র। রমা জীবনে সার্থকতা 
পেল না। রমার প্রেম পূর্ণতা লাভ করল না। রমা ও রমেশের ছেলে- 
বেলার ভালোবাসা 'বিবাহ বম্ধনে গ্রাথত হল না। রমার জীবনে এত বড় 
ট্রাজেডির জন্য দায়ী কে? সমাজব্যবস্থা ঃ না, মূল কৌঁলন্য নিয়ে 
মুখ্য বংশের সঙ্গে ঘোষাল বংশের শন্ুতা ? কিংবা সম্পাত্তর মালিকানা 
নিয়ে পরস্পরের দদ্ভস্ফীত ওদ্ধত্য 2 না, ক্ষয়িফু সামন্ত্রতাম্ন্িক সঙ্গাজ- 
ব্যবচ্ছার ফল ? রমার ওপধতোর কথা কারো আবিদিত নয়, __রমেশের বাবার 
শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সে বেণী ঘোষালকে বলেছে - “আম যাব তাঁরণী ঘোষালের 
বাড়ীতে 2, কিংবা সমাজশান্তুর ভয়ে ক সে রমেশকে জেলে পাঠায় ? 
রমা কি সমাজপতিদের ব্রীড়নক. না পুতুল ? যদ মুখুষ্যের মেয়ে বলে 
বংশগৌরবে গৌরবান্বিতা? তথাঁপ রমা সাত্যই রমেশকে ভালোবাসে, 
শ্রদ্ধা করে, বি*বাস রাখে । তাই ষতীনের কাছ থেকে রমেশের খবর নেয় । 
রমা কঠিন বর্ম দিয়ে অন্তরের ভালবাসার ফল্গুধারাকে আটকে রেখোঁছল 
মান্ত, তাই লোক-দেখানো রমেশের বির্দ্ধাচরণ, প্রেমাস্পদের প্রাত শুতা, 
রমেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে জেলে পাঠানো পাঠকের মন আকৃষ্ট 
করে। কারণ পাঠক জানে - রমার চাঁরন্ে এই সমন্ভ আপাতাঁবরোধ, তা 
অন্তদ্বন্দ ছাড়া আর 'কছু নয়। রমার তীব্র মনোধষন্ন্ণা প্রকাশ পেয়েছে 
তার কথায়-- 'আমরা যা করে তাঁকে জেলে পুরে দিয়ে এসোঁচ, সে ত 
কারো কাছেই চাপা নেই ।* তবে রমেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া, তার সম্পাত্ত 
রমেশকে দান করার সিদ্ধান্ত, 'পতৃপুরুষের বংশধর ঘতীনকে রমেশের হাতে 
সমর্পণ প্রভূতি কার্য-কারণের মধ্যে যতখান মন ছিল, তার চেয়ে বেশী 
গল হাদয়াবেগ । ফলে, রমার জীবনের গভশগর অনুভাতির  বকাশ শিক্প- 
রূপ লাভ করোন । রমার আত্মকোঁশ্দ্রক দুর্গের ভিতরে রমেশ কোনদিনই 
প্রবেশাধকার পায়ান । রমা ও রমেশ একবারই খুব কাছাকাছি এসোছল 
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তারকে*বরের রমার বাড়ীতে । রমেশের ছেলেবেলার “রাণী"র মৃখ মনে 
পড়েছিল । এই আবেগঞ্জুর 'দিনাট কৌনাদিনই হয়তো তারা ভুলতে পারবে 
না। এখানেও তাদের কথাবাতার মধ্যে প্রোমক রমেশ অপেক্ষা আদর্শবাদণ, 
উদার: প্রাণবান, সমাজসেবী মমেশকে খুজে পাওয়া যাবে । রমা বলে-_- 
'পরের কাজে আপনার আলসা দৌখনে 2 রমেশের উত্তর--“পরের কাজে 
আলস্য করলে ভগবানের কাছে জবাব 'দাঁহতে পড়তে হয় । নজের কাজেও 
হয়ত হয়, কিন্তু নিশ্চয়ই অত নয় ॥ এরপর, তাদের দুজনের মাসখানেক 
পরে দেখা । একশ 'বিঘের মাঠ ডুবে গেছে, জল বার করে না দিলে সমন্ত 
ধান নষ্ট হয়ে যাবে । রমেশ জল বার করে দেবার জন্যে রমার মত নিতে 
এসেছে । বছরে দু-শ' টাকার মাছ বিক্লীর জন্য এটা কেধে রাখা হয়েছে । 
রমা বলে-“অত টাকা লোকসান করতে পারব না।, রমেশ জলে ওঠে । 
রমেশ বলে-_ রমা, মানুষ খাট কনা, চেনা যায় শুধু টাকার সম্পর্কে ।” 
রমা ও রমেশের পার্থক্য এখানে । রমেশ গ্রামের জাতিবর্ণ 'নাবশেষে 
কৃষকদের উন্লাতকল্পে অটল । রমার প্রাতি তার অগ্াধ আচ্ছা ছল, 'কিম্তু 
পল্ীসমাজের পাঁৎ্কল ঘূণাবিতৈ রমার মতো মেয়ে কত ন৯৮ হয়ে 'গয়োছিল 
তারই চিত্র আঞকত করেছেন শরৎচন্দ্র ॥ রমেশ জোর করে বাঁধ কাঁটয়ে দেয়, 
আর রমা পীরপুরের প্রজ আকবর লা'ঠয়ালকে পাণায় রমেশকে জব্দ করার 
জন্য । রমার কাছে, আঘাতের পর আঘাত খেয়ে রমেশ কিন্তু পরাজয় স্বী- 
কার করোনি, বরং অটল । রমেশ সম্মুখে মাথা তুলে কর্তব্য পালন করেছে। 
রমা ও রমেশের প্রেম তাই ঘাত প্রাতঘাতে, অনুরাগ-ীবরাগে, আক বণ- 
বকর্ষণে, ভূল-প্রাপ্তর মধ্যে 'দয়েই পাঁরপূর্ণতা লাভ করেছে । শরৎচন্দ্র 
যেহেতু নারীত্বের অপমান করেনান, সেইহেতু রমার প্রবল নারীত্বের মহিম' 
অবশ্যস্বীকার্য । রমা একদিকে তেজাঁদ্বিনী ও অন্যাদকে স্নেহশীলা নারী: 
রমেশ সংবমশ ও উদার প্রকীতর পুরুষ । একে অপরের পারপূরক । রম 
ও ব্রমেশের প্রকীতি সম্পকে" প্রখ্যাত সমালোচক আচার্য শাঁশভ্ষণ দাশগুন্তের 
মন্তব্য উল্লেখযোগ্য । 'তাঁন বলেন - “রমেশ শিক্ষিত, বাঁদ্ধমান, সাহসী 
উদার, মহান ; িন্তু নিজের জীবনে সে যেন কেমন উদাসীন,- নিজের 
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দিকে যেন তাহার কোনও দৃন্টিই নাই; শুধু অকাতরে সে আপনাকে 'বিলাইয়া 
দিতেছে । নিজের স্বার্থ সে বোঝে না,_ব্দ্ধির অভাব নহে, শুধু নিজের 


বর 
পানে তাকাইয়া দেখবার ধাতাঁটই দেন নাই বিধাতাপুরুষ তাহার ভিতরে । 
তাহার বাপ নাই, মা নাই, সেই যেন অনেকখানি ছন্নছাড়া ভোলানাথ 
জীবন । থাকিবার ভিতরে আছে শুধু "বিরাট প্রাণ, সংসারের তুচ্ছতা 


ক্ষুদ্ূতা যাহাকে সহসা স্পর্শ কাঁরতে পারে না। আর এই রমেশেরই ঠিক 
1বপরাত প্রকীতির লোক বেণশ ঘোষাল। রমা যেন সংহাতিরুপিনী - ধৈর্য, 
সংযম, 'তাঁতক্ষার প্রাতমাৃর্তি,-অন্তরভরা তাহার প্রেম ও দরদ । এখানেই 
রমা ও রমেশের প্রকৃতিগত মিল এবং এই মিলন-ডোরে বাহর হইতে 
আঘাত লাগুক,_-তাহা কখনই একেবারে 'ছিশীড়য়া যাইতে পারে নাই | 
(শরৎসাহত্যের শ।*বত নারী ও পুরুষ) । 
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“আর এই রমেশেরই ঠিক বিপরীত প্রকীতির লোক বেশ ঘোষাল?” ৷ 
6910৯] উচ্চবিত্তশ্রেণীর প্রাতানাধ । এদের লঙ্জাসরম নেই, বিবেক নেই, 
সামান্যটুকু আত্মমদাবোধ নেই । তখনকার দিনে বেণী ঘোষালের মতো 
স্বাথপর, নীচ, সংকশর্ণচেতা জমিদার প্রায়ই দেখা যেত । আবার পাঁরষদবর্গ 
তার চেয়েও সংস্কারাছন্ন, অন্ধ ; বিচার-আচারের সামাবদ্ধ গন্ডীর মধ্যে 
বন্দী । ক্ষষিু সমাজের বুকে দাঁড়য়ে বিলাস-সম্ভোগের স্বপন দেখে । 
লালসার ক্ষুধা, আদিম প্রবাঁত্তর তাড়না তাদের পাঁরচালিত করে। উদার, 
পরোপকারী, আধানক শিক্ষায় পারমাজিতি রমেশের সঙ্গে কুচক্রী বেণী 
ঘোষালের সংঘর্ষে 'িকপণর 'বাশষ্ট মনোভাবের পাঁরচয় পাওয়া যায় । 
রমেশ নতুন সমাজের কর্ণধার ; বেণী ঘোষাল পুরাতন সমাজের প্রাতভ্‌ । 
নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দেয পুরাতনের পরাজয়ে শি্পনর প্রগতিশীল চিন্তার 
লক্ষণ স.স্পন্ট হয়ে উঠেছে । গ্রাম্যসমাজের কদাকার, কুৎসৎ রূপ উন্মোচনে 
শরংচন্দ্রের মতো শিল্পণ খুবই বিরল, 'কন্তু সেই সমাজের গ্রাতনিধ চাঁরল্র 
অগকনেও তাঁর মন আরো বেশী সচেতন 'ছিল । শরংচন্দ্রের ম্যান্ত-সচেতন মন 
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এসত্য জানতো যে একাদন সেই শ্ভাঁদন আসবেই, যোদন নতুনের আঁবি-- 
ভাবকে প্রতিহত করবার শী্ত কারো থাকবে না। সুতরাং, রমেশের আব- 
ভবিফে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ক্রমাবক্ষয়শ পুরাতন সমাজের প্রাতিভ্‌ বেণশ 
ঘোষালের 'ছিল না। তাই, রমেশ জেল থেকে ফিরে আসার পর বাঁচার 
তাগিদে মান-সম্ভ্রম খুইয়ে রমেশের দলে 'িড়ে যেতে বেণধ দ্বিধাবোধ করে 
নি। এতো নতুনেরই জয়। শিল্পী শরৎ্চন্দ্রের কৃতিত্ব এইখানেই । 
শরৎচন্দ্র এইভাবেই অপ্রধান চারন্রগীলর সাহায্যে মূল চাঁরনের দ্বন্দৰ ও সং- 
ঘর্ষের বিস্তৃত রূপায়ণ করেছেন। অন্যাঁদকে, বেণী ঘোষাল রমাকে 
পাঁরচালনা করতে চেয়েছে । বংশগত, সংস্কারগত ও উত্তরাধিকার সূত্রে সমাজের 
মাতব্বর সেজে বসে আছে, তার প্ঠপোষক অনেক, যেমন গোঁবন্দ গাঙ্গুলশ, 
পরাণ হালদার প্রমুখ ধুরন্ধর শ্রেণীর জ্্রবকেরা । টাইপ চারিন্রের বৈচিন্রে 
এক একট চাঁরন্র শরৎচন্দ্রের অনবদ্য সুষ্ট । এরা সকলেই অতীতের প্রাত 
বিশ্বাসী এবং রমেশের প্রাত বন্বাসঘাতকতা করেছে । কন্তু সমস্ত 
কিছুকে ছাড়িয়ে বেণী ঘোষালের কদর্যতা আবস্বরণীয় । কয়েকটি চিন্রেই 
তার পাঁরচয় মিলবে £- (এক) মুখুজ্জ্যে ও ঘোষালদের বাঁধের মুখ 
খুলে দেওয়ার জন্য কৃষকদের হয়ে বেণী ঘোষালের কাছে রমেশ অনুরোধ 
করলে বেণীর চাঁরন্রের বোশন্ট্য চমৎকারে প্রাতিফাঁলত হয় । বেণী বলে- 
চাষীদের ধানের দাম পাঁচ হাজারই হোক, আর পণ্চাশ হাজারই হোক, 
“ও শালাদের জনে ' তার হকের দুশো টাকা মাছের দাম কোনমতেই ছেড়ে 
[দতে পারবে না । রমেশ বলে--“তবে চাষীরা খাবে ক 2” বেণী ঘোষাল 
মুখ বিকৃত করে বলে-_ “খাবে কি? দেখবে ব্যাটারা ষে ধার জাঁম বন্দক 
রেখে আমাদের কাছে টাকা ধার করতে ছ্‌টে আসবে । ***গরা খাবে কি 2 
ধার কর্জ করে খাবে । নইলে আর ব্যাটাদের ছোটলোক বলেচে কেন 2” 
দুই) গ্রামের চাষী সনাতন হাজরা রমা ও বেণী ঘোষালকে শানিয়ে 
দিয়ে যায়--“ঠাকুরের সুমৃখে মিথ্যা বলচি না বড়বাবু, একটু সামলে- 
সুমলে থাকবেন” । বেণণর ক্রুদ্ধ মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল । সনাতন 
মআরো বলে__-“ছোটবাবু ফিরে এলে যে কি কাশ্ড হবে তা এমা দুগাই 
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জানেন । এর মধ্যেই দতনবার তারা বড়বাবূর বাড়ির চারপাশে ঘুরে 
ফিরে গেছে” । সনাতনের কথা শুনে বেণী ঘোষাল খুবই ভয় পেয়ে যায়, 
বলে, ব্যাপার শুনলে রমা 2 রমা শুধু একটু মহ্চকে হাসে । রগার 
হাঁস দেখে বেণীর গা রাগে জলে যায় । খান্ত করে বলে- তুমি ত হাস- 
বেই রমা, মেয়েমানুষ, বাঁড়র বার হতে ত হয় না 'কন্তু আমাদের উপায় ক 
হবে বলত? সত্যিই যদি একদিন আমার মাথাটা ফাটিয়ে দেয় 2 মেয়ে- 
মানুষের সঙ্গে কাজ করতে গেলেই এই দশা হয়” । বেণর এরূপ 'নিলন্জ 
আচরণে রমা মোটেই আশ্চর্য্য হয়ান $ কারণ রমা বেণীকে ভালমতোই 
[চনতো । 

(তন) ছ-মাস সশ্রম কারাদন্ডের পর যোঁদন রমেশ মুক্তি পেল, সে 
শদনের ঘটনাটি আঁচন্তনীয় । চ্বয়ং বেণী ঘোষাল মাথায় চাদর জাঁড়য়ে 
সবার আগে দাঁড়য়ে আছে । সজোরে আ'লঙ্গন করে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে 
_-িমেশ ভাইরে, নাড়ীর টান ষে এমন টান, এবার তা টের পেয়েছি । 
যদ মুখুয্যের মেয়ে ষে আচায্য হারামজাদাকে হাতে করে এমন শব্ুক্তা 
করবে, লঙ্জা-সরমের মাথা খেয়ে নিজে এসে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে এত দুঃখ 
দেবে, সে কথা জেংনও যে আম তখন জানতে চাইনি, ভগবান, তার শান্তি 
আমাকে ভালমতোই দিয়েছেন ।” 

উপরিউন্ত সংলাপ ও ঘটনার মধ্য 'দয়ে বেণী ঘোষালের চাঁরন্রাট 
আশ্চর্য সাফল্যলাভ করেছে । 

রমেশ ও রমার প্রাত এরূপ আচরণ ও কথাবার্তার মধ্যে বেণীকে এক- 
জন নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব বলে মনে হয়। তার মতো ভণ্ড, স্হাবধাবাদী, 
তোষামোদে, অমাজত মানুষ শরৎসাহিত্যে কদাচৎ দেখতে পাওয়া যায়। 
বেণধ ঘোষালের সামান্যতম ০01 (117€ নেই, যার আলোকে সে তার আবেগ- 
কে পাঁরশশীলিত করতে পারে, কিংবা দেহের লোভ-লালসা, কামনা-বাসনাকে 
সংঘত করতে পারে । সে প্রায়ই উচ্চকন্ঠে কথা বলে । তার আচরণে ৪%6৪- 
1)8 01)980161-এর লক্ষ্মণ সুস্প্ট । 'নজের মায়ের প্রাত ওদ্ধত্য 
অমার্জনীয় । বেণী ঘোষাল ক সাঁতিই যন্ত্র? মানবচীরন্রের এমন কোন 
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বৈচিত্র্য তার চারিত্রে মিলবে না 7... অবক্ষয় সমাজের প্রাতানাঁধ চারের 
মধ্যে তেমন কোন বৌঁচন্যের পরিচয় না পাওয়া গেলেও নানা অবদ্থার বপাকে 
তার দার্বনধত ও ক্রুদ্ধ আচরণ, প্রাতশোধ স্পৃহা, দলবাজ, হননের প্রবাত্ি- 
র মধ্যে তার আসল পাঁরুয় পাওয়া যায় । বেণ? ঘোষালের প্রাত কারো 
মমতা নেই, করুণা নেই- মা িশ্বে'বরীর নেই ; রমার নেই; গ্রামের 
মানুষের নেই । তাহলে, বেণী ঘোষাল বচিবে কি নিয়ে? অতাঁতের 
ধারক ও বাহক বেণী ঘোষাল যাবেই | তাকে ধরে রাখা যাবে না। পুরা- 
তনের পরাজয় গনশ্চিত জেনেই 'রিয়ালস্টিক শরৎচন্দ্র বেশি ঘোষালের শুভ- 
বোধের উদয় ঘঁটয়েছেন এবং রমেশ জেল থেকে ফিরে আসার পর বেণণ 
রমেশের দলে ভিড়ে যাওয়ার মধ্যে ভাবষ্যতেরই জয় ঘোষণা করেছেন । সম- 
লোচকরা মনে করেন এ হৃদয়াবেগ ছাড়া ছুই নয়। সাত্যই তাই। এই 
হৃদরবৃত্তিই মানুষের সবচেয়ে বড় বালাই । কারণ মানুষ সম্পূর্ণভাবে পশহ 
নয় । 10৮8 9017)9$ 8৮10 119 10988 019- , অনুরূপ বেণন 
ঘোষাল একেবারে পশু নয় । পশুর মর্মস্ছলে প্রেমের মততযুবাণ বাধিয়ে 
শরৎচন্দ্র শুভবোধের উদ্মেষ ঘাঁটয়ে মনষ্যত্বের জয় ঘোষণা করেছেন । বেণী 
শুধু আত্মরক্ষা ও আত্মাবিস্তারের উদ্দেশ্যেই রমেশের সঙ্গে ভড়োন ৷ হৃদয়- 
বাত্তর তাঁগদেই সে রমেশকে গ্রহণ করেছে । শরৎচন্দ্রের শিষ্পীচেতনার 
একাঁট নির্ভূল শনদর্শন বেণ৭ ঘোষাল । 


নয় 


শরংচন্দ্রের চারন্রস্ষ্টর মতো তাঁর রচনাশৈলসর বোশষ্ট্য লক্ষণীয় । 
কথায় বলে-_-810%16 18 1178 11)901) 1)10)৭611,/- শরতচন্দ্রের রচনার 
96519. অনবদ্য । 86519 এর মধ্যে শিজ্পণর ব্যান্তসত্তা প্রাতফাঁলত হয় । 
তাছাড়া, বন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে ৪৮৮1০ এর সম্পর্ক আত 'নাবড় । শিল্পীর 
ব্যান্তসত্তা ধরা পড়ে তাঁর রচনার ভঙ্গী ও বস্তব্যে। শরঙচদ্দ্রের উপন্যাসগ্ীল 
আ'ভজ্ঞতা, মনন ও রুনারীতির প্রয়োগে আনন্দযসুন্দর হয়ে পাঁরস্ফুট 
হয়েছে । 9৮৮18 এর দর্পণে গোটা মানুষাঁটর প্রতিবিদ্ব আমাদের চোখের 
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সামনে উদ্ভাঁসত হয়ে ওঠে । শিপশর ৪119 ব্যন্তিজধবনের প্রাতফলন 
হলেও সাবজনীন £ 43619 10 6013 80301009 91189 18 ৪, 00107- 
919৮9 10810) 01 (19 [99150108] 21) (159 [001681:89],% 

শরৎচন্দ্র পল্লী-জীবনের ভাষ্যকার হলেও নাগারক মেজাজের 
শিল্পী | বৈদ্ধ্য, মননশীলতা, সংবেদনশশলতা তাঁর রচনাকে শ্ত্রীমান্ডিত 
করেছে । তাঁর ভাষা জলের মতো স্বচ্ছ । পাঁরমাজনা ও পাঁরশীলন তাঁর 
রচনাকে অনুপম শিল্পমান্ডত করে তুলেছে । তাঁর ভাষা সহজ, সরল, 
প্রাণবন্ত । যে সব মানঃষের মন নিয়ে তার কারবার- তাদের মেজাজ ও 
আবেগের ভাষাসৃষ্টিতে তিনি অদ্বিতীয় । তাঁর রচনা করুণরসাত্মক হলেও 
সংযম ও পাঁরামত বোধ কোথাও ক্ষুণ্ন হয়ান। তান জীবনের পাপপহণ্য, 
ন্যায়-অন্যায়, সত্যাসত্য, সংন্দর-অসুন্দরের যে-রুপ যেমনভাবে দেখেছেন, 
তারই প্রাতিচ্ছাব অঞ্কন করেছেন । 'তাঁন সচেতন ও সংযত শিজ্পশ ছিলেন । 
ভাষা বুননে এমন নিপুণ কাঁরগর বাঁৎকম ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলার কথা- 
সাঁহত্যে খুবই বিরল । হয়তো, মহান আারস্টটল এর কথা তাঁর মনের 
কোণে প্রাতধহানত হত--410 11171156109 0168৮, 00৮ 16 10186 1706 
19 77094,0০” বান্তাঁবক, শরৎচন্দ্রের রচনাশৈলী জলের মতো] স্বচ্ছ, অথচ 
শল্পসৌকর্ষে অনবদ্য । 

মানব মনের রহস্য উদঘাটনের জন্য শরংচদ্দ্রের কৌতূহল ও 'জিজ্াসার 
অন্ত ছিল না। 1বশেষত, শাশ্বত নরনারশীর হৃদয়রহস্যে প্রবেশ করে তার 
গোপন সত্তাকে বৈজ্ঞীনকের মতো আঁবত্কার করতে চেষ্টা করেছেন। 
বোধহয়, সেই কারণে তাঁর উপন্যাসে ভাবাবেগ থাকা সব্বেও তা পাঁরমাজত ও 
মধুর । 

পল্লসমাজ' উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের রচনাশৈলীর আশ্চর্য সুষমা পাঠককে 
মুগ্ধ করে। অটল সংযমের কঠিন ভূমিই হল পল্লীসমাজের 'ভৎ। রমা 
রমেশ ও িশ্বেশ্বরীর দঢ় সংযমের 'ভীত্তর উপরেই পল্লীজীবন অবাঁচ্ছিত । 
রমা ও রমেশের ভেতরের আবেগ ও উচ্ছবাসের ঢেউ তাদের ভাসিয়ে 'নয়ে 
যায় না। শরৎসাহত্য যৌনসংঘম আবসংবাঁদত । তাছাড়া, লেখার 
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সংযমও সাহত্যের মযাদা বাঁড়য়ে 'দেয় | 

পল্পগসমাজ" উপন্যাসে রমা-ও রমেশের সংলাপে বা কথোপকথনে 
যেমন আশ্চর্য বাকৃ-সংষমের পাঁরচয় পাঁরচয় পাওয়া যায়, তেমাঁন লেখকের 
বর্ণনায় অনুরূপ আশ্চর্য পাঁরামাতিবোধ লক্ষ্য করা হায় । একট উদ্ধাঁতর 
মধ্যেই তার প্রমাণ যথেষ্ট হবে,__যেমন “তবে মান্দরের বাইরে একট; অপেক্ষা 
করুন, আমি পুজোটা সেরে নিই । পথে যেতে যেতে আমার পাঁরচয় 
দেব, বাঁলয়া মেয়োট মান্দরের ধদকে চলিয়া গেল । রমেশ মহগ্ধের মতো 
চাহয়া রাহল। এাঁক ভাষণ উদ্দাম যৌবনগ্রী ইহার আদ্র বসন বিদীর্ণ 
কাঁরয়া বাহরে আসতে চাহতেছিল । তাহার মুখ, গঠন প্রতি পদক্ষেপ 
পর্যন্ত রমেশের পাঁরাচত. অথচ বহাাঁদন রুদ্ধ স্মৃতির কবাট তাহাকে কোন 
মতেই পথ ছাঁড়য়া দিল না।” -_রচনা সৌম্ঠবে যেমন অনবদ্য, তেমাঁন 
অপরূপ হীঙ্গতে পাঁরপর্ণে। নাঁয়কার রুপবর্ণনায় শিল্পীর কৌশলও 
সুষ্পন্ট। জাত কলাকুশলীর মত স্বভাবাঁসদ্ধ সংযমে ীবধবা রগার দেহ 
সৌম্ঠবের বর্ণনা করেছেন । শীবশ্বে*বরীর সর্বংসহা রূপের মধ্যে তাঁর বাক 
সংযম অনবদ্য তান রমেশকে ধলেন--“তাকে তুই যেন ভুল ব্াীঝস নে। 
যাবার সময় আম কারো বিরুদ্ধে কোন নালিশ করে যেতে চাইনে, শুধু 
এই কথাটা আমায় তুই ভুলেও আঁবশ্বাস কারস নে যে, তার মত বড় মঙ্গলা- 
কাঁঞ্ষনশ তোর আর কেউ নেই 1৮ শব্দের বুনোন ও অল্প কথায় আঁধক 

ভাবপ্রকাশের এমন দষ্টান্ত সাঁত্যই দুলভ । 
শরৎচন্দ্র 81516 তাঁর জখবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত বলেই 
তাঁর রচনায় মানবতাবোধ এত গভীর ভাবে ব্যাপ্তি লাভ করেছে ও হাদয়ের 
রহস্য উন্মোচিত হয়েছে । গঠন ও বাক্য 'নমাঁণে লেখকের শি্প-সচেতনতা 
অনায়াসলক্ষণণয় । বিশ্বে'বরীর উপরিউীন্তর মধ্যে কথা ভাঙ্গর প্রবণতা প্রাধান্য 
পেয়েছে । ধ্বীন সচেতন কথাশজ্পত আঁতি সতর্কতার সঙ্গে বাক্যশীবন্যাস 
তৈরী করেন । বিবশ্বেবরীর রূপ বর্ণনায় শিল্পী শরৎচন্দ্র গদ্যরীতর 
সাবলীলতা, মাধুর্য, স্বছতা ও লাবণ্য দার কাব্যগুণ-মশ্ডিত হয়ে 
উঠেছে £ “আজও সেই কাঁচা সোনার বর্ণ। একাঁদন যে রূপের খ্যাতি 
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এ অণলে প্রাসদ্ধ ছিল, আজও সেই আঁনন্দ্য সৌন্দর্য তাহার নিটোল পাঁরপূর্ণ 
দেহাঁটকে বজন কাঁরয়া দূরে যাইতে পারে নাই । মাথার চুলগনদীল ছোট 

কাঁরয়া ছাঁটা, সুমুখেই দুই-একগাঁছ কুণিত হইরা কপালের উপর পাঁড়- 

য়াছে। চিবুক, কপোল, ওম্ঠাধর, ললাট সবগহীল যেন কোন বড় শজ্পশর 

বহু যত্বের বহু সাধনার ফল ॥। সবচেয়ে আশ্চর্য তাঁহার দুইটি চক্ষুর দৃ্টি। 
সৌঁদকে ক্ষণকাল চাঁহয়া থাঁকলে সমন্ভ অন্তঃকরণ যেন মোহাঁবষ্ট হইয়া 

আসিতে থাকে ।” বর্ণনার মধ্যে শরৎগণ্য-রীতির উৎকর্ষতা পরাক্ষিত 

হয়েছে । তৎসম শব্দের উপযোগিতা পরদদীবন্যাসে আভনবত্ব এনেছে । 

'ক্রয়াপদ ও নামধাতুর ব্যবহারে বাক্যে বেগ সণ্থাঁরত হয়েছে । উপমা, বিশ্লেষণ 
প্রয়োগে তাঁর সর্তকতা অনায়াসলক্ষণীয় । শরৎচন্দ্র জনগণের শিল্পী, 

তাঁর ভাষার বাহন ছিল জনাঁচত্জয়ী । গদ্যরচনায় রবীন্দ্র-শিষ্য হয়েও 

শরৎচন্দ্রের ৮৮19 স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উত্জবল ও সমহ্ধ । 
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শিশু 'ছারিত্ 


হৃদয়ের গভীরে 'শশু যে কখন নিজের আঙসনাঁট আধকার করে নেয়, 
তা” আমরা 'ঠিকমতো বুঝতে পার না। যখন উপলাব্ধ কার, তখন বুঝতে 
পার শিশুর নিবিড় মাধূষে অনেক বড়ো বড়ো বল্ক.ও মনের কোন থেকে 
দুরে ঠেলে দেয় । শিশু-সালিধ্যে মানবজীবন িশালতার সম্ধান পার । 
কারণ, শিশুর মনে অন্তানীহত আছে প্রকৃতির “প্রাণের তেজ, প্রাণের রস, 
প্রাণের লাবণ্য” । আবার, শিশুই হচ্ছে অখণ্ড 'বি*বচৈতন্যসন্তার 
( 07171৮97321] 001)80101151765ঞ ) অংশাবশেষ । বিশ্বের সকল বন্ভুর 
সারসভা হণচ্ছে-শিশু । শিশু সাঁত্যই অন্তলোকবাসী । বিশ্ব-বৈচিত্র্ের 
মতো শিশহ-জীবনও বৈচিত্র্যময় । শিশুর মধ্যে সমদ্্রের উচ্ছৰাস, পর্বতের 
প্রশান্তি, তরূলতার মর্মরত্তা, পাখির কলরব, পশুর ক্রুব্রতা প্রভৃতি লক্ষণ- 
গাল দেখা যায় ; তেমান শিশুর মধ্যেই আকাশের আলোকাভসার, নদী ও 
বর্ণর অফুরম্ত কুল কুলু স্বর পাঁরলাক্ষত হয় । শিশুর বকাশ প্রকাশে 
উন্মুখ । 'বিশবাবশ্রুত মাঁকন কাব 51 তা 100781।-এর সেই 
ণবখ্যাত কাঁবতার কথা অনেকেই জানেন-__ “17979 83৪. 01110 
চয৪06 10761) ৪৮৩:৯৭1৯,%”_ অর্থাৎ একা শশহ-হৃদয় প্রত্যহ বোৌরয়ে 
পড়তে চায় । “সে যাই দেখে, তা'তেই মনে হয়- প্রথম সযেদিষের অরুণ- 
চছটা, পুম্পের সৌন্দর্য, 'বহঙ্গের কাকলী, ফলশস্যের 'বাঁচন্র সম্ভার ; 
শহরের রাজপথের লোকারণ্য, গৃহের পিতামাতা আত্মীয় স্বজন-_ সকল দৃশ্য, 
শব্দ, ভাব, অনুভাব _ তার অঙ্গধগত _ অংশীভূত । সে প্রত্যহই এই সব 
গ্রহণ করে, সে প্রত্যহ বৌরয়ে আসতে চায়__ 91)৮ [068 €৮৪1)- 
০৫*_এই আঁভব্যান্তই পৃঁথবীর সকল শিশুর মধ্যে বিদ্যমান । বিশ্ব 
গবখ্যাত গববর্তনবাদশী 1)81৮৮11)-এর ভাষায় বলা যায়-_-শশহ যেন একটা 
ক্ষুদ্র ব্ক্ধান্ড বশেষ-_ 4৯) 07887100610 18 8, [1010 1087), 
& 110019 71110159788, 1011)80 ০1 9 1)996 01 8911 [910৪৮৪- 


6206 01£%101870, 6106 0010099৮811  1011)006, 81) 
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17110091'0113 ৪ 0179 ৪12৮1"১ 11) 1)81$৮81১ । আর রবশন্দ্রনাথ বলেন-_ 
এই শিশদর বুকের মাঝে বম্বলোকের পাব সাড়া” । বাস্তাবক, শিশুর 
মধ্যে যেমন একাঁদকে 'িব*বসত্তার আঁধম্ঠান, অন্যাদকে তেমাঁন ব্যান্তসত্তার 
স্বতন্ত্র বাদ্ধি, ইচ্ছা, স্মৃতি, সংস্কার এবং রাগ-অন্রাগ-ীবরাগ প্রভৃতি 
প্রবাত্তগীল লক্ষণীয় । 

শরৎচণ্দ্রের শিশু বা ।কশোর চরিন্রগ্ীল রবীন্দ্রনাথ বা বিভূতিভূষণের 
মতো আত্মক বেদনা থেকে জাত নয়, প্রকীতলেকের 'নকটবাসী নয়। 
মানুষের মনের ছোট ছোট অনুভূতির রহস্যই শরৎচন্দ্রকে বেশী আকর্ষণ 
করেছে । রবীন্দ্রনাথের বলাই বা বিভীতভূষণের অপুকে সকলে চেনেন, 
এরুপ প্রকীতিরস ও মানবরসজারত চাঁরতর শরৎসা?হত্যে প্রত্যাশা করা যাবে 
না। শরৎচন্দ্রেরশশুরা সামাজক জখবনের বাঁল, অভাব অনটনে জজশীরত ; 
এক ফোঁটা দুধের জন্য কাঙাল, সামান্য বাতাসার জন্যে পাগল, একটা 
লাটাই-এর জন্যে আঁস্থর ; আবার বুড়োর দাবা খেলার সঙ্গ, বড়োদের সুখ- 
দুঃখের অংশীদার, মানবতার অগ্রদূত । কখনো সে অবুঝ, কখনো সে 
আভমানী, কখনো যে স্নেহে অন্ধ । 'দত্তা' উপন্যাসের পরেশ, 'পল্লশ- 
সমাজের যতান, “রামের সুমাতি-র রামলাল, চন্দ্রনাথ' উপন্যাসের, বিশু 
দাদা, পণ্ডিত মশাই? গল্পের চরণ, বিন্দুর ছেলে'র অমূল্য, “মেজাদদি 
গজেপর কেন্ট, মহেশ” গজ্পের আমনা, এঅভাগীর স্বগণ” গল্পের কাঙালব- 
চরণ, "শ্রীকান্ত" উপন্যাসের ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত, “বৈকুন্ঠের উইল” এর গোকুলের 
মতো চারন্র অগ্ুকনে যেমন শিশু মনস্তত্ব সাবশেষ বিশ্লোষত হ'য়েছে, তেমাঁন 
দুস্টগ্রকীতির 'কশোরচারন্র অগ্কনেও তাঁর লব্ধ অগভজ্ঞতার কথা অনস্বীকার্ধ ৷ 
যেমন "নম্কীত'র অতুল, “রামের সুমাতির? রামলাল, “লাল, গজ্পের লাল, 
সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ কোলকাতায় নুতনদা প্রভাত চারন্রগঁল । শরৎসাহত্যে 
যে পারমাণ শিশুরা এদকে ওঁদকে ছাড়িয়ে আছে, তাদের একন্রে জড়ো করলে 
মনে হবে শিশুর মিছিল চলেছে । নানা আশা, আকাৎক্ষা, বেদনা, আভযোগ, 
ক্ষোভ অভিমান নিয়ে তাদের দরবার । শশুর অনৃভ্তিগ্ীল বড়ো মানুষের 
মতোই বৈচিত্র্যপূর্ণ। শিশুর কার্ধকলাপ বিজ্ঞ মানুষের মতোই পারণত | 
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ঠশশুর সম্ভ্রমবোধ বয়স্ক লোকদের মতই সচেতনতাপূর্ণ | 

মহান প্রেম শরংচন্দ্ের প্রতিভার গবকাশ সাধনে সহায়তা করোন, 
অথচ স্নেহ শরৎচন্দ্রকে পূর্ণতা দান করেছে । কিশোর ও শিশুদের প্রাত 
তাঁর অকীত্রম স্নেহ, মমতা, দরদ সহজাত ও রন্তক্ষীরত । সামান্য একটু 
স্নেহের অভাবে কত সুকুমারমাত ?শশু অকালে নণ্ট হয়ে যায়, তারই 
ইতিবৃত্ত তিনি রচনা করেছেন । শিশুর স্নেহকে নিয়েই তাঁর গল্পের বা 
উপন্যাসের প্লট প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে । “রামের সুমাত গল্পে রামের 
জন্য নারায়ণর স্নেহ-মমতা, আবেগ ও বেদনা যেমন সক্ষমাতসক্ষ7ম অনু- 
ভূতির 'দগন্তকে প্রসারিত করেছে, তেমন নারায়ণীর প্রীত শোর রামের 
অপ্রাতহত স্নেহ সর্বশান্তমান। “স্নেহ সুধামখা বাস গৃহতল আরো 
আপনার হয়ে উঠেছে মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়া ও প্‌ত্রসম দেবরের 'নাবিড় 
সম্পর্কে । এই পনেরোশষোল বছরের ছেলোঁট বুকের গভীরে দারুণ যন্ত্রণা 
ছিল । আজাবন স্নেহ বত এই িশোরাঁট অজ্প বয়সেই মাতৃ-পতৃহারা । 
এমনই একাঁট শিশু রামলাল যে শশৃকাল থেকেই স্নেহ-মমতার 
কাঙাল । যাঁদও নারায়ণখর স্নেহের আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে তার জীবন গড়ে 
উঠোছল, তথাপ তার কোথায় ষেন একটা ক্ষোভ থেকে যায় । সে বিদ্রোহী 
হয়ে উঠে । সমাজ শাপের নি*্বাসে তার জীবন 'বিষাস্ত । মাতৃসমা বৌদর 
জবর সারে না দেখে রাম অপদার্থ দুনীতপরায়ণ ডান্তরকে শানয়ে দেয় 
- “আজ হাঁদ জবর না ছাড়ে, এ যে সামনের কলমের আমবাগান করেচ, 
বেশশ বড় হয় না তো, ও কুড়ীলর এক এক ঘায়েই কাত হবে- ওর একাঁটও 
আজ রাত্তরে থাকবে না। কাল এসে এই 'শীশ-বোতলগুলো গুড়ো করে 
দিয়ে যাব ।” আবার, শ্যামলাল যখন বষয়-আশয় ভাগ করে ওকে আলাদা 
করে দেবার প্রস্তাব করলে, _ নারায়ণ বলে--“ও দুধের ছেলে, 'বিষয়- 
আশয় 'নয়ে ক করবে শন 2 এতো পরস্পরের আবেগ-অনুভঠীতর 
প্রশ্রবণ । এর তুলনা কোথা £ শরৎচন্দ্র স্নেহের জগতে যে ব্ঞ্জনার প্রবর্তন 
করেছেন, প্রেমের জগতে তা তান করতে পারেন 'ন। সাপবড়ে যেমন 
মন্মবলে বিষধর সাপকে বশ করে, ঠিক তেমাঁন করেই গ্নেহমন্জে দুদ্তি 
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কশোরটকে নারায়ণ* বশ করতো ; অথচ এই বালকাঁটকে গ্রামের লোকেরা 
কেনযে ভয় করতো, তার কারণ আছে । সে গ্রামের কারো অন্যায় 
কাজ বরদাস্ত করতো না, যা তার স্বাভাঁবক ধর্ম । শরক্চন্দ্র িভভূলিভাবে 
রামলালের অন্তরাটকে সহমাম্ম তার দ্বারা অন্কন করেছেন । 

প্রীকান্ত' উপন্যাস শ্রীকাম্তের চাঁরন্রে একাঁট শশুর ক্লমাঁবকাশ 
লক্ষণীয় । কিন্তু এই মন্দ ছেলেটি সারা জীবন অনাদরে অবহেলায়, আঘাতে 
আঘাতে ঠোককর খেয়ে কোথায় যে হারিয়ে যায়, কেউ তা জানে না। গ্রাম- 
বাংলার ছেলে শ্রীকান্ত । শহরের আত্মীয়দের বাড়ীতে থেকে পড়াশনা 
করে। একাঁদন স্কুলের মাঠে ফুটবল ম্যাচে এক বশেষ সাম্ধক্ষণে ইন্দু- 
নাথের সঙ্গে পাঁরচিত হয় । ইন্দ্রুনাথ তার চেয়ে বয়সে কিছ; বড় । ইন্দ্র- 
নাথের শান্ত সাহস ও মহানুভবতা ?কশোর শ্রীকান্তকে মুগ্ধ করে। পণ্ডিত 
মহাশয়ের মাথার টিক কেটে দেবার তুচ্ছ অপরাধে তাকে ইস্কুল ছাক্চতে 
হয় । সূস্থমনের “একটা গোটা মানুষ” কিশোর ইন্দ্রনাথ । যে দ্েেহমনে 
রুগ্ন কিশোর মেজদাকে শদ রয়েল বেঙ্গল টাইগার থেকে রক্ষা করে, সে 
সাঁত্যই 'বপদভঞ্জন । লোকে বলে- লক্ষছাড়া, ডানাঁপটে, বেপরোয়া। 
কম্তু সে তাজা কিশোর প্রাণের বিজয়কেতন | একাঁদন গন্ডীর অন্ধকারে 
ইস্দ্রুনাথ শ্রীকান্ত 'িয়ে ভাঙতে চেপে মাছ চার করতে যায় গহন বনের 
মধ্য দিয়ে _, যেখানে ভূতের ভয় ; শুয়োর ও সাপের উৎপাত । হঠাৎ 
ইন্দ্রনাথ ছয়-সাত বছরের ছেলের মৃতদেহ 'ডাঁঙতে তুলে নেয় সামনে চড়ার 
ঝাউ বনে তাকে রেখে আসবে বলে । শ্রীকান্ত জিজ্ঞাসা করে,কি জাতের 
মড়া, তুমি ছোঁবে 2” ইন্দ্রনাথ বলে-_মিড়ার কি জাত থাকে রে” 2 এই 
দুই কিশোরের তকের মধ্যে দুটি ভিন্ন সত্তা প্রকাশ পেয়েছে । একজন বিজ্ঞ 
লোকের মতো সমাজমনস্ক, আরেকজন মহাপ্রাণ, বিশ্বাসে জবলদ্ত । 
আবার মেজদা, ছোটদা, যতীনদার মতো বীরপুরু্ষ, যারা হুম শব্দে মুচ্ছা 
যায়, তাদেরও চারন্ত্ চিন্নণে তান সুনিপুণ শিল্পী । াবশেষত, মেজদার 
মধ্যে একটি পাকা ব্ধ ব্যান্ত বসে আছে, ষার কথাবাতায় ও কর্তব্যে বিজ্ঞ 
ব্যান্তর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, ঘা সাঁত্যই হাস্যকর | শ্ত্রীকান্তের মেজদা 
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ও নতুনদা যেন দুজনেই হাসির ফ্রেমে আটা চিত্র। এরা কৌতুক 
রসের উৎস স্বরূপ । পাঠক এদের দুজনকে ভুলতে পারে না। 

[শশুর ব*বাসে আঘাত লাগলে. সে মাঁরয়া হয়ে ওঠে । শ্বাস 
এমন বস্তু । ইন্দ্রনাথ অন্নদ্াদাঁদকে শ্রদ্ধা করে । অথচ অল্নদাদাদর কাছে যখন 
শুনলো সাপের মন্ত্র, কাঁড় চালা, মড়া বাঁচানো সবই ধাপ্পা, তখন সে ক্ষেপে 
লাল । ইন্দ্রনাথের অন্ধ বাসের উপর আঘাত পড়ায় সে অন্নদাদাদকে ঠগ- 
জোচচর বলে গালাগাল দিতেও কসর করল না। যে 'নভে'জাল 'বি"বাসে 
এতাঁদন অন্নদাঁদীদির জন্য সে জীবন 'দিতে প্রস্তুত, যে বিশ্বাসে সে জবাফূল 
দয়ে মা কালকে ডাকে শ্রীকান্তের বিপদ না হয় তার জন্যে, সেই বি"বাসের 
মূলে চিড় ধরিয়ে দিয়োছল- তন্নদাদাঁদ। কন্তু ইন্দ্রনাথের মনাঁট 
জবাফুলেরই মত নরম ও রান্তম । যখন শাহজশ অন্বদাদদকে মার ধোর 
করলে অভ্ভান হয়ে পড়ে. তখন সে ক্ষিপ্ত, সে শাহজীকে প্রায় মেরে ফেলতে 
উদ্যত হয় । আবার যখন ইন্দ্রনাথ ও শ্লীকাম্ত অন্নদাঁদদির কাছ থেকে বিদায় 
নিয়ে বাড়ী ফেরার জন্য নৌকায় এসে বসল, সে দৃশ্য কোন দিন ভুলবার নয় 
_- দুজন নৌকায় আসিয়া বাঁসলে ইন্দ্র নঃশব্দে বাঁহতে লাগল এবং মাঝে 
মাঝে হাত তুলয়া চোখ মুছিতে লাগল । সেষে কাঁদিতেছে, তাহা স্পন্ট 
বুঝিয়া আর কোন প্রশ্ন কালাম না।” ইন্দ্রনাথের আহত অভিমান বুকের 
দাঁরয়ায় উথলে উঠেছে । 

আবার, সে দাত্জ পাড়ার কৈশোর উত্তীণ নতুনদাকে ক্ষমা করেছে, ভার 
বিপদের আশত্কায় ব্যাকুল হয়েছে নতুনদাকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে । 
পাঁরবেশের গুণেই হোক, কিংবা বংশগত ব্যাপারেই হোক- যৌবনাগমে 
কিশোরদের সহজাত প্রবাত্বগাল যাঁদ যথাযথ কাজে লাগানো না যায়, 
তাহলে তারা বিপদগামশ হয়ে ওঠে । নতুনদা তারই দৃষ্টান্ত মাত্র । অন্তঃসার- 
শুন্য আস্কালনই যার সম্বল, কর্মের ঢেড়প । কিন্তু ইদ্দ্রনাথ ? ষার জীবনে 
কর্মের, বিক্প বলে শক? নেই । উৎসাহী, প্রাণবন্ত তরুণ সমাজের 
প্রীতীনাধ | 


'দত্তা, উপন্যাসের পরেশকে আমরা ভূঁলাঁন। পরেশ যেন একাঁট 
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শিশদৃত £ নরেন-বিজয়ারীমলনে পরেশের ভামিকা মানব-দৃতের মতই ৷ একটি 
শিশু যে কতথাঁনি বি“বাসের পান্ত হতে পারে তারই প্রাণবন্ত গনদর্শন 
পরেশ । মানবতার অগ্রদূত শিশু £ আবার শিশুর কাছ থেকে মানুষ সবচেয়ে 
বেশী সেবা ও কারজ্জ পেতে পারে । পরেশ নরেনের সংবাদ আনে সামান্য 
বাতাসার জন্য । বাতাসা পরেশের কাছে অসামান্য, যেমন নরেন অসামান্য 
বিজয়ার কাছে । একটা লাটাই-এর লোভে পরেশ আবার নরেনকে বিজয়ার 
কাছে ধরে আনে । তার যেমন লাটাই এর প্রাত দারুণ আকর্ষণ, ট্প-পরা 
বাবুর প্রতি বিজ্ঞয়ার আকর্ষণ তার চেয়ে কম নয়, এই শিশুটি তা বোঝে । 
পরেশ সামান্য িশু--কিন্তু উপন্যাসে পরেশের ভাঁমকাটুকু অসামান্য, যার 
অবদান সামীগ্রক ভাবে বথেন্ট। 

'বৈকুষ্ঠের উইল” এর গোকুল চীরন্র্ট মানীবক দিক থেকে একটি 
সুন্দর নমুনা । গোকুল সৎ কিন্তু লেখাপড়ায় ভাল নয় । মাতৃহারা হয়ে 
সংমাকেই মা বলে জানে । মাতৃভান্ত ও বৈমান্রেয় ভাইয়ের প্রীতি তার স্নেহের 
টন দণ্টান্ত স্বরুপ ॥। যৌথ পাঁরবারকে রক্ষা করবার জন্য এমন আত্মভোলা 
কিশোরদের অবঙগান নিশ্চয় আঁভনব । 

ণবন্দুর ছেলে অমূল্য । অমূল্য বন্দুর আসল ছেলে নয়, সে বড়মা 
অন্বপূর্ণর ছেলে । শবন্দুর ফিটের ব্যামো ছিল সেই ফিটের ব্যামো 
সারানোর জন্যই শিশু অমূল্যের সান্ধ্য টানকের মতো কাজ করেছিল । 
বন্ধ্যানারীর ঘত ছু সাধ-আহনাদ এই শিশ্টকে নিয়ে । 

শনক্কতি'র অতুল একটি 15510981 শিশু চারত্র । যেমান ফ্যাশন- 
দোরগ্ভ তেমন অবাধ্য, মা-বাপের আদরের ধন । আবার মনীন্দ্র ঠিক অতুলের 
ণবপরীত । কাকীমা শৈলজার প্রাতি অতুলের অশালীন আচরণে সে 

ুব্ধ । 

'মামলার ফল? বাৎসল্য রসের গল্প । গয়ারামের যত ছু আব্দার 
তার জ্যাঠাইমা গঙ্গামীণর কাছে, যেমন রামলালের ছিল বোঁদ নারায্মণার 
প্রাত। গৌঁয়ার-গোবিদ্দ গয়ারামের যত ছু আব্দার-উৎপাত সহা করে 
গঙ্গামাঁণ বাৎসল্যের টানে । মাতৃস্নেহ এমনই জিনিষ। 
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আমিনা গরাব চাষী গফুর জোলার দশ বছরের মেয়ে । অন্ধ ধর্মাপ্রিত 
ঘুণধরা সমাজের বাল দশ বছরের মের়্োউ, তাকেও বাবার সঙ্গে তাদের সাত- 
পুরুষের িটেমাঁট ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে শহরে, যেখানে হয়তো ইন্জত 
থাকবে না। গল্পাঁট খুবই হীঙ্গতধমাঁ। 

কেন্ট বা কেম্টধন “মেজাঁদাঁদ' গজ্পের একাঁট কিশোর চারন্ন । স্নেহ- 
প্রেমের অশ্রুসজল 'চন্র । কেম্টর মা মুঁড়-কড়াই ভেজে আঁতকম্টে কেন্টকে 


চোদ্দবছরের করে মারা যায় । উপায়হীন হয়ে গনজের বৈমান্রেয় বড়বোন 


কাদা*্বনীর কাছে আসে, কিন্তু নিজের 'াঁদ তাকে দিয়ে প্রচুর কাজ কাঁরয়ে 
নিত, 'কন্তু খেতে দিত না, অথচ দাঁদর মেজ-জা হেমাঙ্গনী তাকে খুব 
ভালবাসত। কেন্ট সামান্য কাঙাল ছেলে, তাকে কেন্দ্র করেই বাৎসল্যরসের 
ফজ্গুধারা প্রবাহত হয়ে মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে । প.ব্রকন্যা, সংস্মর থাকা 
সত্বেও মেজাঁদাঁদর অপাঁরমেয় স্নেহধারা যেমন গজ্পের জাঁটলতা বাদ্ধ 
করেছে, তেমানি করুণরসের স্াঁন্ট করেছে । 

'অভাগনর স্বর্গ গঞজ্পে "নর্ধাতিত অন্ত্যজ ঘরের ছেলে কাঙালী 
চরণের বেদনা ও বণুনার চারন্র অব্কন করা হয়েছে । হৃদরহীন সমাজের 
নিষ্ঠুর প্রাতকূলতায় হতভাগা কাঙালাচরণ তার মায়ের মৃত্যুর পর মায়ের 
মুখে আগুন দিতে পারোন । একটি পাঁবন্র নিষ্পাপ ছেলে কোন অপরাধে 
শুধু সমাজের অবজ্ঞাই পেয়ে গেল । 

পণ্ডিত মশাই” এর কেস্টা কলেরায় অকালে মৃত্যমুখে পাঁতত হয়। 
বৃন্দাবনের ছ'বছরের হৃন্টপুষ্ট সুন্দর শিশু চরণ বাবা ও ঠাকুমার চোখের- 
মাঁণ ছিল । কিন্তু এই শিশুটির অকাল মৃত্যুও করুূণরসের সৃষ্ট করে। 
মনে হয় শান্্রজ্ৰ ঘোষাল ও তাঁরণশ মুখুষ্যের দল চরণের মত কাঁচ কচি 
শশুর মৃতদেহ নিয়ে গেন্ডুয়া খেলছেন । 

_. চিন্দ্রনাথের বিশ্বে'বরও একাঁটি শিশু চার, চন্দ্রনাথ ও সরযর [শিশু 
প্‌ । শরংচন্দ্রের শিশু ভোলানাথ । ীকম্তু এই ভোলানাথের সঙ্গী একজন 
বুড়ো ভোলানাথ__কৈলাসচন্ত্র । দাবা খেলার সঙ্গগ। লাল রঙের 
“মন্ত্র ছিল শিশুর একান্ত প্রিয় । কিন্তু যোঁদন সরষু শিশু স্তানাঁটকে 
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নিয়ে স্বামীর ঘরে চলে গেল, সোঁদন থেকে কৈলাসচন্দ্রের বুক ভেঙে খান 
খান হয়ে গেল। বেশীদন তান বাঁচলেন না। মৃত্যুর সময় কারের ঘোরে 
এঁ নাঁতটির কথাই বলেছেন £ “শবশুদাদা, আমার মন্বটা ?” 

'লালহ গল্পে লালু একাঁট ডানাপটে ছেলে । ইন্দ্রনাথের মত তার 
সাহস । তার কাছে--“বাংড়তে মাম্টার ডেকে আনা আর পহীলশ ডেকে আনা 
সমান ।” তাই মায়ের উপর রাগ করে তার মায়ের গুরুদেবকে জব্দ করে, 
মশার উপর খানিকটা বরফ রেখে দিয়ে । গায়ের উপর টপ টপ করে জল 
পড়ায় গুরুদেব ভেবেছিলেন ছাদটা হয়তো ফাটা। ফলে সারারাত না 
ঘুময়ে কাটায় । 

শরংচণ্দ্র কৌতুক রসসৃন্টিতে আদ্বিতীয় পারঙ্গম শিজ্পী 
ছিলেন । শরংচন্দ্রের িশুচারিন্রগ্ীল নানা সম্ভারে পাঁরপূর্ণ । সমাজের 
জাঁটল কুটিল আবর্তে তাদের সুকুমার বাত্বিগ্ীলির যথাযথ বকাশ সাধন 
ঘটোন। অনাবৃ্টি বা আতবৃষ্টতে যেমন ঠিকমত অত্কুরোদ্গম ঘটে না, 
সমাজ শাপের নিশ্বাসে শরং-শিশুরা পূর্ণ পারিণাঁতি লাভ করতে পারে নি । 
বাই হোক, শরংচদ্দ্রের শিশু বা কিশোরেরা পল্লীসমাজের পাপচক্রে পড়ে 
ভারাক্লাম্ত। শরৎচন্দ্র হয়তো সবাঁদক থেকে শৈশবে বাণ্চত ছিলেন - প্রেয় 
বা শ্রেয় কিছুই পানাঁন ; তাই - তাঁর চোখে দেখা শিশুদের ঈধ্যে বস্ময়- 
বোধ, অশেষ কৌতূহল, অসীম জিজ্ঞাসা -যা শিশুমনের ধন, তা খুজে 
পাওয়া যায় না। তাঁর শশংরা উপায়হীন, কারো মা নেই, কারো বাবা 
নেই, একটু সামান্য স্নেহের পরশে তারা বেচে উঠতে পারে, এমন স্পর্শ 
নেই । বাস্তব পটভামর উপর ভীত্ত করেই তাঁর চীরব্রগুল গড়ে উঠেছে, 
শকম্তু তাদের বুকের গুরুতর বেদনার কথা প্রকাশ পেল না। শিশু 
দের ইচ্ছা বড়োদের ইচ্ছার সমান নয়; ছেলেরা জানে আনন্দকে, শিশু 
আনন্দময় সত্তার অংশাবশেষ, অথচ মানবতার অগ্রদূত । বিভূতিভূষণের 
ভাষায় বলা যায়--“ছোট্র ছোট্ট জবলন্ত মশাল হাতে শিশুরা নাচতে নাচতে 
আনন্দভরা হাসিমুখে অন্ধকার কুঞ্জবনের এদকে-ওঁদকে বেরিয়ে কোথায় সব 


চলে গেল। *** "*"" অপর কোন অরণ্যানীর গহন নীরব পুঞজীভূত 
অন্ধকার দূর করতে ।১ শরংচন্দ্রের সেই শিশুরা কোথায় ! 
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টরকুষ্ের উইন্তা.$ পারিন্রারিক 
জীবের দালিল 


“স্নেহ সুধামাথা বাস গৃহতল আরো আপনার হবে”--কাঁব রবীশ্দ্ু- 
নাথের মতো শরৎচদ্দ্রের পাঁরবারক উপন্যাসগলিতে তারই সংর ধ্বানত 
হয়। 'মেজাঁদাদ”, “রামের সমতি”, শীবন্দুর ছেলে”, শীনজ্কীতি” ও “বৈকুন্ঠের 
উইল” প্রভৃতি গল্পে একান্নবন্ভশ পাণরবারিক জশবনের বিরোধ, জাঁটলতার 
মধ্য দিয়েই স্নেহ-মমতা-করুণার জাহ্বশধারা প্রবাহত হয়েছে । সেই 
জাহ্মবাধারার পাঁবত্র জল পান করে পাঠক পারতৃপ্চ ও খুঁশ । একান্নবতশ 
সংসার কেমনভাবে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, তারই চিত্র অন্ন করেছেন 
কথাঁশজ্পী শরৎচন্দ্র । বাহরের অবাঞ্চত লোকের আঁর্বভাবে সোনার 
সংসারে অগ্রশীতিকর ঘটনা ঘটে তারই বাস্তবাঁচন্র উদ্ঘাঁটত হয়েছে তাঁর 
পারিবাঁরক উপন্যাপগ্রীলতে । আরো লক্ষণীয় যে, অবুঝ মেয়েরাই 
সংসারে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা আনে । কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা পাঁর- 
বাঁরক জীবনে যতই গবরোধ, সঙ্কট, অপ্রশীতকর ঘটনা আসুক না কেন, 
[তানি স্নেহ-প্রীতি ও মিলনের জোরে সংসারের শাঁন্তিকে বজায় রাখতে 
চেয়েছেন । বাস্তবিক-_-“শরতচন্দ্র প্রেমমূলক গজ্প-উপন্যাসে গভীর দুঃখ- 
বাদী। কিন্তু “'ারুবাঁরক আদর্শাভাত্তক রচনাগলিতে আশ্চর্য রকমের 
আশাবাদী 1? * 

'বৈকুন্ঠের উহল” একান্নবর্তী পাঁরবাঁরক জাবনের দলিল,__যে 
পাঁরিবারক জীবনের ধারা ক্রমশঃ ক্ষণ হয়ে আসছে । তারই "চন্্রণ অগ্কন 
করেছেন । একাঁট উদার আআ্মভোলা 'কশোরের সততা, 'নষ্ঠা, ভালবাসা, 
মাতৃভান্ত ও ভ্রাতু প্রেমের পরাকাম্ঠা এই গল্পাঁটর বিষয়বস্তু । এই কিশোর- 
1টর নাম-_-গোকুল ঃ সরল 'কন্তু লোকে বলে গনবেধি মানুষ _-বিষয়সম্পাস্ত 
ঠিক মতো পাঁরচালনা করতে পারে না। 





* শৃরংচন্দ্রের জীবন? ও সাহিত্য বিচার £ ডঃ আঁজত কুমার ঘোষ । 
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বিষয় সম্পান্ত অনর্থের মূল এবং পাঁরিবাঁরক জশবনকে বিভ্রান্ত করে 
তোলে-_-তা শরৎচন্দ্র বুঝতেন ! তাই তার বাবা গোকুলের মতো গোবেচারা 
ছেলের নামে বিষয় সম্পান্ত উইল করে দেওয়ায় সে খুবই বিব্রত বোধ করে। 
তাছাড়া গোকুল সাত্যই তার সংমার ছেলে [বনোদকে ভালোবাসে ; বিনোদ 
যে গোল্ডমেডেল পাওয়া “অনার গ্র্যাজুয়েট” । মুখ গোকুল এমন 
সোনার টুকরো ভাইকে ভালো না বেসে পারে না। অথচ বনোদের স্বভাব- 
চাঁরন্র খারাপ হওয়ার জন্য বনোদের মায়েরই সম্মাত 'নিয়ে বৈকুন্ঠ 'বিনোদকে 
ত্যজ্যপদত্ত কোরে গোকুলের নামে স্পাস্ত উইল করে দেন । গোকুল তা চায় 
না। গোকুলের চরিন্লের বৈশিষ্ট্য এখানেই । শরৎচন্দ্র এই নাতিদীর্ঘ গঞ্পপ- 
1টতে পাঁরিবারক জীবনের শান্তময নীড়ের ছবি এ'কেছেন। বমাতার 
সঙ্গ সপত্বী পত্রের আচরণ, কর্তব্য, অটল ভান্ত, আবার সৎ সন্তানের প্রত 
বিমাতার স্নেহ-মমতার দঙ্টান্ত দেখে আমরা মুগ্ধ । হংসা নয়, বিরোধ 
নয়, - একমান্ত্র সুগভীর মমত্থই পাণরবাারক জীবনকে সুন্দর ও সূচ্ছ করে 
রাখে । শরৎচন্দ্র যে একাল্নববতর্ঁ পাঁরবারের চিন্ত অতকন করেছেন তা হল 
পলাীবাংলার প্রাক-আধুঁনক সমাজ-চেতনার এক উজ্জবল ছাঁব। এই প্রসঙ্গে 
ডঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়-এর মন্তবা উল্লেখা £ “আত-আধুনিক যুগ্জের দুই- 
একজন অসাধারণ ব্যতিক্রমকে বাদ দিলে বোধহয় শরধচন্দ্ুই শেষ লেখক 
যাহার রচনায় যৌথ পাঁরবাবের চিত্র আতকত ও সমাজনগীতর শাশ্বত মূল্য 
স্বীকৃত হইয়াছে |” (সমাজ সাহত্যের পারস্পাঁরক সম্পর্ক £ “সাহত্য- 
সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে+) 

গোকুল যৌথ পাঁরবার-জাত যুবক, আবার ভারতীয় শাম্বত পুরুষের 
একজন । আত্মভোলা মানুষ । ছলনা, চাতুরী জানে না। খুবই বোকা । 
কোন 'বদ্যাই নেই। ক্লাসের পরাঁক্ষায় বারংবার ফেল করে, নকল করবার 
মতনও তার বিদ্যা নেই, যা অনেকেরই থাকে । নিজের স্বার্থ-সম্পকেও 
সচেতন নয় অথচ সংসারের 'নিয়মই হল স্বার্থ । তবে তার একটা অহং 
আছে, ষে অহংজ্ঞান হল মানুষের জীবনের গোড়ার কথা । আবার এই 
অহংজ্ঞানই হল মানুষের সবচেয়ে মধুর দুব্বজতা-যে দুব্বলতায় অন্ধ 
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হয়ে গোকুল বৈমান্লেয় ভাই, .বিনোদের জন্য গাঁব্বত। সে জানে গিনোদ 
ডবল প্রমোশন পেয়েছে । তার গর্ব ও আনন্দের সীমা নেই । 'বিনোদের 
মা ভবানী তার সৎমা, 'িল্তু সে জানে-_-ভবানশ তারই মা। এও একপ্রকার 
অহংকার । 

সমাজজীবনে যেমন কুচক্রী মানুষের অভাব হয় না, আনাচে-কানাচে 
লুকয়ে থাকে, কারো ঘাড় ভাঙ্‌বার জনো, তেমান গ্রাম্য জীবনেও কুছুটে 
অবাঞ্ছিত মানুষের অভাব হয় না সংসারের শাম্ত তছনছ করতে । “বৈকুষ্ঠের 
উইল” গঞ্পে শিক্ষক জয়লাল বাঁড়ষ্যে ও গোকুলের শ্বশুর নিমাই রায় 
মার্তমান শীন। অবশ্য এই সোনার-পারবার ভেঙে বাবার মূলে গোকুলের 
স্তী মনোরমা, যেমন “নক্কীতি, গল্পের নয়নতারা নাঁগনীর মতো বিষ 
নিয়ে সংসারে প্রবেশ করে । বিষের তীর জৰলায় সংসারের শাদ্তি-ন্রী জবলে 
যায়। মনোরমা গোকুলের কানে কোন 'বিষমন্তর শুনয়োছল, যার ফলে 
বিমাতার প্রতি সে অশ্লীল আচরণ করেছিল । শুধু তাই নয়, ঘরে বড়ো 
1বষ দেখে মনের কথ্ট বুকে চেপে ভবানী এ-বাড়ী ছেড়ে চলে গেল িনোদের 
সঙ্গে । ীকন্তু স্নেহ যে াবষম বস্তু! স্নেহই গোকু।লর ববেকের 
উদ্বোধন ঘাঁটয়েছিল | মা-ছাড়া মূর্খ গোকুল সব অন্ধকার দেখে । গোকুল 
বুঝতে পারে- জয়লাল বাঁড়য্যের উম্কাঁন ও প্ররোচনা; কুচক্রী *বশুর নিমাই 
রায়ের কারসাজি, ভণ্ডামশ ও চাতুর্য-_যে ধুরন্ধর শনমাই রায় একদা নিম- 
তলার কুণ্ডুদের আড়ত কাণা করে জামাইয়ের সংসারের হাল ধরতে আসে 
এবং গোকুলের স্নেহসুধামাথা সোনার-সংসাব রসাতলে ড্যাবয়ে দেয় । অথচ 
সব জেনেও এইসব পাষণ্ডদের কেন যে মানহষ প্রশ্রয় দেয়, তা আমরা বুঝতে 
পার না। হয়তো জীবনের শীনয়মই তাই । শকংবা অদন্টের পাঁরহাস ! 
যাই হোক, বমাতার সঙ্গে সপত্বী পুত্র গোকুলের সম্পক স্বগীক্স, মহান, 
পাঁবত্র, সুন্দর ও শাশ্বত । তাই মা-ভবানী বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার 
পর গোকুল প্রায় উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠে ) সংপ্ত মাতৃভন্তি ও ভ্রাতৃপ্রেম তাকে 
উথলা কোরে তোলে । সে ছুটে চলে ধায় বিনোদের বাড়ী, মা ও বৈমান্রেয় 
ভাই গাবনোদকে শানয়ে বলে-“সব মিথ্যে । কাঁলকাল- আর কি ধর্মকর্ম 
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আছে? বাবা মরবার সময় মাকে আমায় 'দয়ে বল্লেন, “বাবা গোকুল, এই 
নাও তোমার মা ”। গোকুলের এই সহজ-সরল 1বঝ*বাস অস্বীকার করা যাবে 
না, মা ভবানী তাকে নজের ছেলের মতই স্নেহ করতেন । আবার একট 
নিরধোধ অথচ সরল মানুষের মুখ দেখতে পাবো-তার কথায় ও আচরণে ॥ 
সে বলে_-“আমি ভাল মানুষ, নইলে বেন্দার বাপের সাধ্য কি.সে আমার 
মাকে জোর করে নিয়ে আসে । কেন আম ছেলে নই? ইচ্ছে কার যাঁদ 
এখন জোর করে নিয়ে যেতে পাঁর। এই হল বাবার আসল উইল ।৮ এ 
মান-আভমান ও ক্ষোভের মধ্যে গোকুলের আসল চার্রাট পাঁর্ফ-ট হয়ে 
উঠেছে । গোঁয়ার-গোঁিন্দ অবুঝ মূর্খ মানুষের অন্তরতম সত্তার শর্ত 
জাগাঁরত হয়েছে । সাধারণত বাঙালী সংসারে বৈমান্রেয়_ভাই ভাইকে 
হিংসায় ও 'বদ্বেষে সহ্য করতে পারে না; কন্তু গোকুল 'ীবমাতাকে পাবার 
জন্য নিজের সম্পাত্ত 'বনোদকে 'দয়ে দেয় উইলের নদেশ না মেনে। 
স্নেহ-মমতার এরূপ বাস্তবাঁচত্র কদাঁচিত চোখে পড়ে । 

আবার গোকুলের শুভবোধের উদয়ে কুচক্রী শাঁন নিমাই রায় গোকুলের 
বাড়ী ছেড়ে পলায়ন করে। ভাই 'িবনোদের চাঁরন্রের পারবর্তন লক্ষণীয় । 
শরৎচন্দ্রের এই আশাবাদ নিঃসন্দেহে আভনন্দনযোগ্য । এবৈকুন্ঠের উইল, 
গালেপ শরৎচন্দ্র উপদেশ দিতে বসেনান, আমাদের বিবেকের প্রাঁত ইঙ্গত রেখে 
গেছেন । সংস্কারগত নীতিবোধ ছাড়া আর এবাঁট গভাঁরতর, মহত্তর নীতি 
আছে. সে নীতি-দেশ কাল জাতি ধর্মের গণ্ডীকে ছাঁড়য়ে যায়, যা চিরন্তন 
মানবতাবোধ । গোকুলের চারন্রে সেই চিরন্তন মানবতাবোধের লক্ষণ 
চাহৃত । প্রাতাদনের হাঁস কান্না, মান-আঁভমান, টুকরো টুকরো ঘটনা, 
ঘাত-প্রাতঘাতের 'পছনে কতো ভালোবাসার, কত দুঃখের ইতিহাস 'নাহত 
আছে, তা ল্ষ্টা শরৎচন্দ্রের সুক্ষ দৃষ্টি থেকে এড়ায় নি। মধ্যবিত্ত 
বাঙালীর পাঁরবারিক জীৰনের বাৎসল্যরসের চিন্র তাঁর রনায় ষেমন সজাঁব 
ও হৃদয়স্পশশশী, তেমান খুব কম লেখকের বচনায় তা খুজে পাওয়া যায়। 


৪৩ 


প্রাবন্ধিক 'খরৎচক্র 


শরৎচম্দ্র মূলত কথাঁশজ্পী । জীবন যজ্জশালায় সুন্দর কুৎীসতের 
যে প্‌্ণহি2িতর লীলাখেলা চলছে, 'তাঁন তারই দ্রষ্টা । তানি লোকচিত্তজয়ী 
গল্প-কথাকার ৷ তাঁর হৃদয়বাৃত্তর প্রাবল্য তাঁর বুদ্ধি ও মননকে গ্রাস 
করেছিল । “এ দেশের পচা জলহাওয়ার দোষ” তাঁর উপন্যাস ও প্রবন্ধ 
সাহিত্যকে সংক্রামিত করেছিল । ব্যন্তিজীবনে হাদয়াবেগের দাপট তাঁর বস্তি, 
মনন ও বন্তব্যকে দাবয়ে রেখেছিল । ফলে, শরংচদ্দ্রের প্রবন্ধ সাহত্যও 
একই আবেগে সাঁংসেতে হয়ে উঠেছিল । প্রাবন্ধিক শরৎচন্দ্র স্বাঁবরোধে 
ম্বধাবিভন্ত কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীর মতো একজন প্রবস্তা । 

বাঁ্কম বা রবখন্দ্রনাথের মতো শরৎংচন্দ্ের প্রবন্ধের প্রাচুর্য ব্যাপক 
গছল না। তাঁর প্রবন্ধের পাঁরমাণ স্ব্প। জীবনের কোন অনুভূত 
সত্যকে রূপদানের জন্যই তান মাঝে মাঝে প্রবন্ধ রচনায় আত্মীনয়োগ 
করেন। তীক্ষন 'বিচারশান্ত অপেক্ষা সুক্ষ রসবোধই শরৎচন্দ্রের সমালোচনাকে 
রসোজ্জঙল করেছে । তাঁর ৪ট মান্র প্রবন্ধ পচ্তক,- “নারীর মূল্য” (১৯- 
২৪), “তরুণের বিদ্রোহ” (১৯২৯), “বদেশ ও সাহত্য' (১৯৩২), শরৎচন্দ্র 
ও ছান্রসমাজ” (১৯৩৯) এবং িছ? সাহত্য বিষয়ক আঁভভাষণ ও পন্রাবলী 
এর মধ্য দিয়েই প্রাবন্ধিক শরৎচন্দ্রের শিল্পীসত্তাকে খুজে 1নতে হবে । 
এই প্রবন্ধগ্াীলর মধে। হয়তো বৃদ্ধিদীপ্ত বিখ্লেষণ নেই, কিম্তু আলোকিত 
হয়েছে শিক্ষা, সাহত্য সমাজ ও রাজনশীত । প্রবন্ধের বন্তব্য সৃ্পম্ট, 
৪619 অনবদ্য, চিন্তার মৌিলকতা স্বকীয় বৈশিম্ট্যে উজ্জল | প্রবন্ধ- 
সাঁহত্যে তাঁর অবদান পাঁরমাণের দিক থেকে স্বল্প কিল্তু গুণগত সৌকর্ষে 
অসামান্য । 

“নারীর মূল্য? প্রবন্ধ পদভ্তকখাণনতে শরৎচন্দ্র নারী সমস্যার বিষয়ে 
গভীরভাবে আলোকপাত করেছেন । গল্প সাহত্যের চেয়েও তিনি এই 
১৩৩ পাতায় বইখান খুবই স্থির চিত্তে ও দরদ 'দয়ে গিলখোছিলেন । নারা 
যুগ ষুগ ধরে সমাজ কর্তৃক শোণবত, পুরুষের দ্বারা বানগৃহীত । কিন্তু 
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সম্ভ্যতার আদ পরে নারীর এরূপ শোচনণয় অবস্থা ছিল না। গকম্তু সমাজের 
মাতৃতাশ্পিক যুগে নারীর সুযোগ ও আঁধকার সূবাক্ষত ছিল। আবার, 
পিতৃতান্বিক ষূগে নারী পুরুষের ভোগের নৈবেদ্য হসাবে পারগাঁণত হয় । 
সেবা ও ভোগের দাসীয়পে নার 'চাছুত হয়। সেই সঙ্গে অর্থনোতিক 
কাঠামোর বাল হয়ে নারীও তার সমস্ত ইজ্জত হারয়েছিল। আলোচ্য 
প্রবন্ধে তিনি কুলত্যাগিনীর করণ চিত্র উপচ্থাপ্পিত করেছেন - “বারো-তেরো 
বৎসর পূর্বে জনৈক ভদ্রলোক এই বাংলাদেশের কুলত্যাগনখ বহু রমনণর 
হাতহাস সংগ্রহ কারতোছলেন । তাহাতে 'বাভন্ন জেলায় বহ্‌ সহস্র হত- 
ভাঁগনীর নাম, ধাম, বয়স, জাতি পাঁরচয় ও কুলত্যাগের সংক্ষিপ্ত কোঁফয়ৎ 
লিপিবদ্ধ ছিল । ****** আম 'হিসাব কাঁরয়া দোঁখিয়া ?বস্মিত হইয়া গিয়া- 
ছিলাম যে, এই হতভাগিনশদের শতকরা সত্তর জন সধবা । বাঁক ভ্রিশাট 
মান্র বিধবা । ইহাদের প্রায় সকলেরই হেতু লেখা ছিল, অত্যাধক দাঁরপ্রয 
ও স্বামণ প্রভৃতির অসহনীয় অত্যাচার-উৎপধড়ন । সধবাদিগের প্রায় সব- 
গুলি নীচজাতীয়া, আর বিধবাগ্ীলর প্রায় সবগৃদলই উচ্চজাতীয়া ।” 
এই উদ্ধাতর মধ্যেই প্রমাণিত হয় যে তান নার চাঁরত্রের পারণাম সমাজ- 
তাঁত্বক তথ্য ভীত্তর উপর 'নভ“র করে খুবই 'নষ্ঠার সঙ্গে উপস্থন্পত করে- 
ছেন। সমাজ ববর্তনের আলোকে নারীর ঘথার্থ মূল্যায়ণ করেছেন । 
প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইউরোপখয় সমাজের নারীর বণনার কথাও তান 
বিশ্লেষণ করেছেন । তান পখয়েছেন_-“একযুগে নারী ছিল গৃহপালিত 
পশুর সমান, এবং নীচ” । নারী নাক পুরুষের মালিকানা সম্পাত্ত । 
পুরুষ বুঝাইয়াছে সহমৃতা হওয়া সতীর পরম ধম" । মনৃও বাঁলয়াছেন, 
এক পাঁতি-সেবা ব্যতীত স্মীলোকের আর কোন কাজ নাই। সে ইহকালে 
পুরুষের সেবা কাঁরয়াছে । পরকালে 'গিয়াও কাঁরবে |” উপারিউন্ত মন্তব্যের 
মধ্যে দিয়ে শরংচন্দ্রের যেমন নার সমাজের গ্রাত সমবেদনা প্রকাশ পেয়েছে, 
তেমান প্রাচীন সমাজ ব্যবচ্ছা, রীত-নশীতর প্রাত তীব্র কটাক্ষ করেছেন মৃদু 
ভাষণে । নারীর সহমরণ, বৈধব্য ও অধঃপতন প্রভাঁতর ভিন্ন ভিন্ন 'দিক- 
গালও তানি বিশ্লেষণ করেছেন সতকর্তার সঙ্গে । মনে হয়, তান প্রচুর 
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পড়াশুনা করে তাঁর প্রবন্ধের 1০111) তৈরী করতেন ও নিজের বুদ্ধিবাত্ত 
দয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন । 

“নারীর মূল্য? প্রবন্ধ সম্পর্কে ষেমন সখ্যাঁতি হয়েছে, তেমন বিরূপ 
সমালোচনা হয়েছে । নাটাকার ডি, এল, রায় বলোছিলেন - “নারীর মূল্য 
অমূল্য । তোমরা এ লেখককে হাত করবার চেষ্টা করো ।” সৌরীদ্দু 
মোহনকে লেখা একট চিঠিতে 'বভূতি ভূষণ ভট্ট 'লখোছলেন - "শরতদার 
নারীর মূলা জবালাতন করিরাছে !” আর শরৎচন্দ্র নিজেই প্রবন্ধের 
উপসংহারে বলেছেন__ণ“যাহা সত্য তাহাই লব এবং বলিম্নাছি অবশ্য 
ফলাফলের বিচার ভার পাঠকের উপর | 

সামান্য পাঠক 'হসাবে বলা যায় শরৎচন্দ্র সত্যভাষণের পক্ষপান্তী 
ছিলেন । তাঁর যুস্ত ক্ষুরধার, িচার-বিশ্লেষণ 'িখ*ৃত ; তথ্য অকাট্য, 
বন্তব্য সুস্পন্ট । তাঁর “নারীর মূল্য" প্রবন্ধে নিষ্ঠা আছে, আছে সত্যের 
উন্মোচন, আছে সততার 'নদর্শন । এ যেন বিশ্বের নারী জীবনের দাঁলল । 
তথাঁপ যখনই 'বশ্বের নারী সমাজের ইতিহাস আলোচনায় ব্লতণ হয়েছেন, 
তখনই তাঁর বন্তব্য শস্পম্ট হয়ে গেছে । বরং ভারতাঁয় নারীজাতি সম্পাঁকত 
শালোচনার অংশাঁট সুঁচান্তত ও বৃদ্ধিদশপ্ত। 

রবখন্দ্ুনাথের মতো শরৎচন্দ্র তারুণ্কে অস্বীকার করেন 'নি। 
“তরুণের বিদ্রো' প্রবন্ধাঁট তারই প্রমাণ । রংপুরে অনুষ্ঠিত ঘুব সামলনগর 
সভাপাঁতর ভাষণ এট । এই প্রবন্ধে 'তাঁন ষেমন কংগ্রেসের আপোসকামী 
মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেছেন, অপরাদকে 'তাঁন যুব সমাজের 
1বগ্লবী চেতনাকে-আঁভনন্দন জানয়েছেন। বন্ধন অসাঁহফ; তারণ্যের 
বিদ্রোহী সত্তার জাগরণ তান লক্ষ্য করেছেন । যুবসমাজই জার 
ভাবষাৎ, আশা-ভরসা ; রক্ষা কবচ। যৌবনশান্ত ছাড়া স্বাধীনতা লাভ 
সম্ভব নয় । ইতিহাসে দেখা বায়_-যুব-শীন্তই দেশে দেশে কালে কালে 
মাতৃভীমকে পরাধীনতার স্লাঁন থেকে মৃন্ত করেছে । আগাগোড়া এই 
প্রবন্ধাট যৌবনধমের জয়গানে মৃখাঁরত | তিনি বলেন--“ম্বাধীনতা শুধু 
'ফেবল একটা নামমান্রই ত নয় । দাতার দক্ষিণ হজ্জের দানেই ত একে 
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ভিক্ষার মত পাওয়া যায় না_ এর মূল্য দিতে হয় । 1কম্তু কার কাছে 
আছে ? আছে শনধু যৌবনের রন্তের মধ্যে সত ।৮ শরংচন্দ্রের হদয়াবেগ 
কুয়াশা ভেদ করে সত্যের উজ্জ্বল 'বিভায় আলোকিত। ভাষা সংযত, 
অননভব বশুদ্ধ এবং অন্তর্দৃষ্টি প্রজ্ঞার আলোকে উদ্ভাসত ৷ “ক্ষমাহন 
সমাজ, প্রতিহান ধর্ম, জাতিগত ঘৃণা, অর্থনোতিক বৈষম্য, মেয়েদের প্রাত 
চিত্তহীন কঠোরতা-এর আমূল প্রাতকারের 'বপ্লব-পন্থাতেই শুধু রাজনৈোতিক 
বিপ্লব সম্ভবপর হবে 1১ 

তরুণের বিদ্রোহ” প্রবন্ধ পু্তকের পাঁরবার্ধত নতুন সংস্করণে 
'তর্দণের 'বিদ্রোহ” ছাড়া “সা ও মিথ্যা” নামে একি প্রবন্ধ সাক্মীবষ্ট হয় । 
প্রবন্ধাট “বাঙ্গালার কথায় ১৩২৮ সালের ২০শে মাঘ ও ৫ই ফাল্গুনে 
প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধাটর বন্তব্য অথ'বহ ও হীঙ্গতধম+,__সাত্যই পরাধীন 
দেশে সত্য বললে বিপদ ঘটে । তানি বলেন-_“আজ এই দুভগিা রাজ্যে 
সত্য বাঁলবার জো নাই, সত্য 'লাখবার পথ নাই-_তাহা 'সাডশন 1» 
তাছাড়া, সত্যের মুখ বন্ধ করবার জন্য নাট্যকারদের প্রাত শ্যেনদ্‌ষ্টি ফেলে- 
দিলেন রাজ্জসরকার,-_ তাই "তান তার প্রাতবাদ করেছেন খজ: অথচ বাঁলষ্ঠ 
ভাষায় । ্ 

স্বদেশ ও সাহিত্য? প্রবন্ধ পু্ভকে মোট সতেরটি প্রবন্ধ চ্ছান লাভ 
করেছে । স্বদেশ সম্পাকতি পাঁচটি, সাহত্য সংশ্লিষ্ট বারোটি। স্বদেশ 
বিভাগে-(১) আমার কথা, (২) স্বরাজ সাধনায় নারী, (৩) শিক্ষার 
বিরোধ, (৪) স্মৃতি কথা, (৫) অভিনন্দন সাম্লাবস্ট হয়েছে £ আর 
সাহত্য' বিভাগে (১) ভাঁবষ্যৎ বঙ্গ-সাহত্য, (২) গুরু-শ্ষ্য 
সংবাদ (৩) সাহত্য ওনীত (৪) সাহত্যে আর্ট ও দুনশীতি (৫) 
ভারতায় উচ্চ সঙ্গত, (৬) আধানক সাহত্যের কৌফয়ং, (৭) সাহত্যের 
রীত ও নীতি, (৮) আভিভাষণ ( ৫৩ম বাৎসারক জন্মাদন ), (৯) 
অভিভাষণ (৫৫তম প্রোঁসডোশ্স কলেজ ভাষণ), (৯০) ঘযত'ন্দ্র-সংবর্ধনা, 
(১৯) শেষ প্রশ্ন, (১২) রবান্দ্রনাথ । 

তবে, এই সমন্ত রচনার মধ্যে “সাহতো আট ও দন্ত, 
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সাহিত্য ও নত” 'আধুনিক “সাঁহত্যের, কৈকফিয়ং', “সাহিত্যের, রশীতি 
ও নীতি” প্রভাত বহ্‌ল পাঁরচিত ও আলোচিত । তাছাড়া, “সত্যাশ্রয়”। 
আঁভভাষণে সাহত্য গবষয়ক ভাবনা-চিন্তার পাঁরচয় পাওয়া যায় । এই 
প্রসঙ্গে তাঁর 'সমাজধর্মের মূজ্য” গ্রবন্ধাটর কথা উল্লেখ্য যা সমাজাঁচম্তার 
পাকা ফসল । হরিদাস চট্রোপাধ্যায়কে লেখা এক প্লে 'তাঁন লেখেন, -_ 
“বাস্তবিক, ভায়া. এই 9০0০$010% লইয়াই বহুদিন কাটাইয়াছি- অনেক 
কথা বাঁলবার জন্য প্রাণটা ষেন আনচান করে । অথচ. '্ক কারয্লা যে এ সকল, 
বেশ ভদ্রলোকের মত বলা যায় তাও ঠিক কাঁরতে পার না।» 

তথাপি সাহত্যাবষযর়ক আলোচনাগুলি সুচিম্তিত ও নিষ্ঠাপূর্ণ । 
সাহত্যের প্রাত তাঁর প্রশীতবোধ ছিল অসাধারণ, বস্তব্য ছিল অসাধারণ 
প্রাণময় । শরৎচন্দ্র কেবলমাত্র রসচচরি জন্যই সাহত্য সৃষ্ট করেনাঁন, 
দেশ ও মানুষের গকছু মর্গলসাধনে তাঁর সাহত্যবোধ পাঁরচালত হয়েছে । 
সাহত্যসেবীদের ব্রত কি হওয়া উঁচত, তার একাঁট স্পম্ট সূত্র রাখতে 
চেয়েছেন । সমাজ সচেতনার ক্ষেত্রে তাঁন বাঁঙকমচন্দ্রের মতো সনাতনবাদী । 
1তাঁন মনে করেন_ “যা অস্ন্দর, যা $10007:8], যা অকল্যাণ, গকছতেই 
তা &):% নয়, ধম নয় । 6 101" 87:৮৪ ৪৪7৪ কথাটা যাঁদ সত্য হয়, 
তাহলে কিছহতেই তা 11201701781] এবং অকল্যাণকর হন্তে পারে না' এবং 
অকল্যাণকর ও 117)0*078] হলে ৪৮ 1০0 8৮৪ 8816 কথা টাও 
কিছুতে সত্য নয়, শত সহস্র লোকে তুমুল শব্দ করে বললেও নয় ।”? 
(সাহত্য ও নীতি)। সাহত্য সম্পকে শরতচন্দ্রের ধারণা কত মহৎ ছিল, 
উপরের উদ্ধৃতিই তার প্রমাণ | 

“সাহত্য ও নশীত, প্রবন্ধাটও একাঁট ভাষণ, বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের 
নদীয়া শাখার বার্ধক আধবেশনে সভাপাঁতর বন্তুতা (১২৩১, ১০ই আম্বিন)। 
এই ভাষণে, তান বাঁঙকম সাণহত্য সম্পকে প্রাতিকল মন্তব্য করেন । তাঁর 
উপন্যাসের সৃষ্ট চারব্লগুলি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেন। সাহত্যে 
সুনখীত-দুনশাত স্থান নির্ণর করেন। পল্লী সমাজ” সম্পর্কে বন্তব্য 
রাখেন । সাহত্যের ম্লশলতা ও অশ্লীলতা সম্পর্কে আলোচনা কন্ধেন। 
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সাহিত্যে আর্ট ও দুনর্শীত+ প্রবন্ধে তাঁর মূল বন্তব্য হল-_ সাঁহত্যে 
সুনীতি ও দুনশীত দুই-ই আছে এবং থাকবে। শরচন্দ্র “46 101 
৪:৮8 88]:৪+-এ বিবাসগ ছিলেন না। আলোচ্য প্রবন্ধে তানি বলেছেন 
-_-আর্টএর জন্যই আর্ট, একথা আম পূবেও কখনও বালান, আজও 
বালান। এর যথার্থ তাৎপর্য আম এখনও বুঝে উঠতে পারিনি ।” গতাঁন 
আরেক জায়গায় বলেছেন-_” 471 (জানিষটা মানুষের সান্ট, সে 1085076 
নয়। সংসারে যা কিছ ঘটে-_এবং অনেক নোঙংরা 'জানিষই ঘটে, তা. 
কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয় । প্রকীতির স্বভাবের হুবহ নকল 
করা [10108187917 হতে পারে, কিন্তু সেকি ছাবি হযে? দৈনিক 
খবরের কাগজে অনেক ছু রোমহর্ষক ভয়ানক ঘটনা ছাপা থাকে, সে ক 
সাহিত্য ? চরিব্রসৃষ্টি কি এতই সহজ ?”, ধাল্ভাবক, জগবনের ঘটনা ও 
সাহত্যের ঘটনা এক জিনিষ নয়। পাঁরশীলন ও পারমার্জনার মধ্যেই 
যেমন শিজ্পের উৎকর্ষতা, অনুরূপ জবনের ঘটনাবলধর মধ্য থেকে গ্রহণ 
ও বর্জনের সমীকরণই সাহিত্যের ধর্ম । “সাহত্যের রীতি ও নগীত' প্রবন্ধে 
'তাঁন বলেছেন,- “আলিঙ্গন ত দুরের কথা, চুদ্বন কথাটাও আমার বইয়ের 
মধ নিতান্ত বাধ্য না হইলে দিতে পার না। ওটা পাশ” কাটাইতে 
পাঁরিলেই বাঁচি ।” 

আবার আধুগনক সাহত্যের কৈফয়ধ প্রবন্ধে বাঁঙ্কম সাহিত্যের সঙ্গে 
আধুনক সাহিত্যের আদর্শগত পার্থক্য কোথায় গতাঁন তার হীঙ্গত 
'দিয়েছেন_- “ভাল মন্দ সংসারে চিরাদনই আছে । হয়ত িরাদনই থাকিষে। 
ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ সে-ও বলে। 'কন্তু ভুলাইয়া নীত-শক্ষা 
দেওয়াও সে আপনার কর্তবা বাঁলয়া জ্ঞান করে না। দুনরণীতও সে প্রচার 
করেনা। একট.খানি তলাইয়া দেখিলে তাহার সমস্ত সাহিত্যিক দুনাণত্তর 
মূলে হয়তো এই একটা চেষ্টা ধরা পড়বে যে, মানুষকে মানুষ বাঁলয়াই 
প্রাতপন্ন করিতে চায় 1” সবাদক থেকে বিচার করলে দেখা ঘাবে শরৎচন্দরের 
প্রবন্ধে সাহত্য-ভাবনা, চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা, সূচ্থবোধের উপর প্রাতচ্ঠিত, 
ভাষায় তাঁর অহেতুক উচ্ছবাস নেই, বরং ব্তব্য সংযত সংকেতে অর্থবহ । 
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॥ পাঁরশিক্ট .॥ 
জীবনী ও ঘটনাপঞ্জশ 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

(১৮৭৬--১৯৩৮) 


১৮৭৬, সেপ্টে্বর ১৫, (৩১শে ভাদ্র ১২৮৩) জন্ম । 
জঙ্মচ্ছান ঃ হুগলী জেলার দেবানম্দপুর গ্রাম । প্রাচ+ন সপ্তগ্রামের 
অন্যতম । যোড়শ শতাব্দীর সঞ্চগ্রাম ভারতের অন্যত্দ প্রধান শহর 
ও একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল । 
জন্মপারচয় ৪ পিতা £__মাঁতলাল চট্রোপাধ্যায়, মাতা - ভুবনমোহিনশ 
দেবী । পিতা মাতলালের পৈতৃক বাসভূমি কাঁচরাপাড়ার নিকটে 
মামু্পুর গ্রাম । মতিলালের পিতা স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন । 
জাঁমদারের সঙ্গে ঝগড়া করে গৃহত্যাগণ হতে বাধ্য হন। অবশেষে 
বাধ্য হয়ে মাতিলালের মা ছেলেকে নিয়ে দেবানন্দপুরে চলে আসেন। 
মাতলাল বাল্যকালে এই মামার বাড়ীতেই মানুষ । মতিলাল আর 
পিতৃভূমি মামুদপরে ফিরে যান নি । 
মতিলাল অন্পবন্নসে হালসহরের রামধন গঙ্গোপাধ্যায়ের জোচ্ঠ পত্র 
কেদারনাথের দ্বিতীয় কন্যা ভুবনমোণহন্ীকে বিয়ে করেন । মাঁতি- 
লালের পাঁচি সম্তান। প্রথম _ আনলাদেবী, দ্বতীয়-_শরৎচন্দর, 
তৃতীয়- প্রভাসচন্দ্র (পরে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হন), চতুর্থ- প্রকাশ 
চন্দ্র, পঞম- সুশশীলাদেবা । 
দেবানন্দপুর গ্রামের স্মৃতি তাঁর কয়েকটি গঞ্প-উপন্যাসে প্রাতিফলত। 

১৮৮৪- ৮৬ শিক্ষাক্ষেত্র £ দেবানন্দপুর ও ভাগলপুর । প্যারী বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের পাঠশালায় হাতেখাঁড় । পিতামাতার সঙ্গে গয়া জেলার 
ডিহরখতে অবন্থান। ভাগলপুরেই লেখাপড়া । তারপর তানি 
দেবানদ্দপুরে তিন বছর ছিলেন । 
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১৮৯৬ 


তাগলপুরে প্রবাসী বাঙালধদের প্রাতষ্ঠিত দুগ্গচিরণ এম' ই স্কুলে 
ছান্রবত্তি ক্লাসে ভার্ত। 

ছান্নবৃত্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ । ভাগলপুরের তেজনারায়ণ জ্বাল 
কলোজয়েট স্কুলে ভারত । 

ভাগলপুর থেকে দেবানন্দ্পুরে প্রত্যাবর্তন ও হগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের 
চতুর্থ শ্রেণীতে ভাত । 

্বতীযয় শ্রেণীর ছাত্র । পুনরায় ভাগলপ-রে তেজনারায়ণ জ্বাল 
কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন । সাহত্যসাধনার সন্রপাত । 

টি. এন জবাঁল' কল্লোজয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
'্বতণয় ভাগে উত্তীর্ণ । এই সময় ৭শশুঃ? নামে একখান হাতে- 
লেখা পান্রকার প্রকাশ । 

টি. এন জুীবিলি কলেজে ভার্ত। মা ভূবনমোহনীর মৃত্যু ৷ 
অর্থের অভাবে এফ, এ পরণক্ষা দেওয়া হয়ান । বড়াদাঁদর বাগনানে 
বিয়ে । 

[পতা কর্তৃক শরংচন্দের বসতবাঁট শীবক্রয় । 


১৮১৬-১১$ বোহেণিয়ান জীবনযান্তা। ভাগলপুরে আঁভনয়। খেলাধ-লা, 


১৯০০ 


৯৯০২ 


১৯০৩ 


আড্ডা, সা'হত্যচচা । শ্রীকান্ত উপন্যাসের ইন্দ্রনাথের (ভাগলপনরের 
রাজেন মজুমদার) সঙ্গে পারচয় । সাহত/সভা গঠন । 

£ নিরুদ্দেশ । মজঃফরপুরে হাঁজর । সঙ্গীত চচাঁ। এখানকার 
জাঁমদার মহাদেব সাহার সঙ্গে পাঁরচয় (ধান শ্রীকাম্তের' কুমার" 
সাহেব) । 

£ হঠাৎ পিতা মাতিলালের মৃত্যু । চাকরীর সন্ধান। মাতুল 
উপেন্দ্রু গঙ্গোপাধ্যায়ের চেষ্টায় তাঁর দাদা ডীকল লালমোহন গঙ্গো- 
পাধ্যায় তাঁকে ৩০ টাকা বেতনে 'হন্দী পেপার বকের ইংরেজিতে 
“তর্জমা' করার জন্য একটি কাজ দেন। 

£ ভাগ্যান্ব্ষেণে ব্রহ্ধদেশ যাত্রা । 'মান্দর? গঞ্গ লখে-কুদ্তলটন 
পুরস্কার ৷ দাঁক্ষণা- ২৫ টাকা । মেশোমশানন অঘোর চট্টোপাধ্যায়ের 
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চেষ্টায় বর্মা রেলওয়ের ৪01 02199 এ অচ্ছাম় চাকরশ। 

৪ অন্বোর চট্োপাধ্যায়ের মৃত্যু ॥ রেলওয়ের চাকার ছেড়ে বর্মার 
9101)110 ৮0115 %000111)18- এ 1/%8170109 রূপে চাকার 
গ্রহণ । কিছদন পরে এ চাকার ছেড়ে বম্ধু 'গরাম্দুনাথ সরকারের 
সঙ্গে পেগুযান্রা । রেঙ্গুন শহর থেকে 'গেগ' ৪০ মাইল দূর । 
পেগ্-ডাভিশনের ৪%99561৮৪ [01)011)691-এর আফসে ৫০ 
টাকা বেতনে চাকার গ্রহণ । রেঙ্গুনে কাবি নবীনচপ্দ্ু সেন কর্তৃক 
শরতচম্দ্রকে রেঙ্গহনরত্ব' বলে ভাঁষত । আড়াই মাস পরে বেকার । 
£ য়েঙ্গুনে প্রত্যাবর্তন এবং বমরি ট010110 দা01"103 &,000111)69 
0:19 এর 96190) ৪:৯7)178)' মনশন্দ্র কুমার কিশ্রের সহায়তায় 
চাকার পাওয়া । মিঁস্তর মেয়ে শান্তর সঙ্গে শরৎচন্দ্র বিয়ে | 


£ শরংচন্দরের স্বনামে “ভারতণ" পান্রকায় ধারাবাহকভাবে “বড়াঁদাঁদ' 
প্রকাশ । কোলকাতায় আগমন । 


£ শান্তিদেবী ও শিশুপুত্রের প্লেগে মৃত্যু ৷ 
৪ কৃষদাস আঁধকারীর মেয়ে মোক্ষদাকে বিয়ে করেন । বিয়ের 
পর মোক্ষদার পারবার্িত নাম-_হিরণ্ময়শ দেবী । 


£ কোলকাতায় আগমন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মাধ্যমে ৷ 
যমুনা” পান্রিকার বোঝা? গ্প প্রকাশ । 


£ “যমুনা? পান্তকায় “রামের সুমতি+, 'পথাঁনদেশ', বন্দুর ছেলে? 


_ গালপ প্রকাশ । এই বছর ৩০শে সেশ্টেম্বর 'বড়াঁদাঁদ' প্রকাশ 
করেন যমুনার সম্পাদক ফণীন্দ্রুনাথ পাল । 


£  দ্বতীয় গ্রন্থ-_-বরাজ বৌ প্রকাশ | শবন্দুর ছেলে গ্পগ্রন্থ 
(৩ট গজ্পের সমান্ট) প্রকাশ । “যমুনার অন্যতম সম্পাদক রূপে 
শরৎচন্দ্রের দায়িত্বভার গ্রহণ । 'পাঁরিণীতা” ও “পশ্ডিষ্ত মশাই” 


প্রকাশ | “যমুনায়” _ চরিনহীন* প্রকাশ অসমাপ্ত । যমুনা" 
পাশ্কার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ । 


£ ভারতবর্ষ” পান্নুকার সঙ্গে ঘাঁনম্ঠতা । মেজাদাদ গক্পগ্রম্থের 
৩ গট গঞ্ - আঁধারে আলো" “মেজাদাঙগ' ও দরপচপে প্রকাশ । 
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£ পা ফোলা অসখে আক্রান্ত । ছন্াটর জন্যে উপরওয়ালা ও 
সাহেবের সঙ্গে বিবাদ । চাকুরীতে ইন্ভফা । এঁপ্রলে রেঙ্গুন ছেড়ে 
দেশে ফিরে এসে হাওড়ার বাজে শিবপুরে বসবাস । পল্লী সমাজে'র 
প্রথম সংস্করণ প্রকাশ । চন্দ্রনাথ উপন্যাস প্রকাশ। “বৈকুন্ঠের 
উইল” গল্প প্রকাশ । 

সতরীকান্ত' প্রথম পর্বপ্রকাশ । দেবদাস” উপন্যাস প্রকাশিত ৷ 
গনত্কীত” উপন্যাস প্রকাশ । 

৪. “কাশীনাথ' গল্পগ্রন্থ প্রকাশ । এতে সাতঁট গলজ্প- 
১) কাশীনাথ (বামুন ঠাকুর) ২) আলো ও ছায়া, ৩) মাশ্দির 
৪) অনুপমার প্রেম, ৫) বোবা ৬) হারিচরণ, ৭) বাল্যস্মৃতি | 
£ কাঁবগুরুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ-ীবচিন্তাঃর আসরে । বলাসী 
গম্পাঁট পাঠ করেন এত আসরে । “স্বামী গন্ুপগ্রম্থ প্রকাশ £ দুটি 
গ্প :- ১) স্বামী, ২) একাদশী বৈরাগী । দস্তা উপন্যাস 
প্রকাশ । শ্রীকান্ত" ২য় পর্ব প্রকাশিত হয় । 

£ রূপনারায়ণের তরে পানিন্রাস গ্রামে জাম কয় । 

8. “ছাঁব' গঞ্চপগ্রন্থ প্রকাশ । ৩টি গঞ্জেপের সমাণ্ট--১) ছবি, 
২) বলাসী ৩) মামলার ফল । গৃহদাহ' উপন্যাস প্রকাশ । 
'বামুনের মেয়ে" উপন্যাস প্রকাশ । 

£ অসহযোগ আন্দোলন সুরু ৷ দেশবন্ধুর ডাকে কংগ্রেসে যোগদান 
ও হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপাত পদ গ্রহণ । 'বারোয়ারী' 
উপন্যাস প্রকাশ | জাতীয় মহাবদ্যালয়ে শক্ষার বিরোধ নামে 
ভাষণ পাঠ । শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারং কলেজে পাঠিত প্রবন্ধ _ “দবরাজ 
সাধনায় নারী? । 

ঃ দেশবন্ধুর কারামনীষ্তর পর মানপত্র রচনা । শ্রীকান্ত (১ম পবণ) 
এর ইংরাজী অনুবাদ । অনুবাদক 7" 01981) ৪00. 4-1)9০0- 
99818 [00109301), 


£ কোলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় কর্তৃক “জগত্তারণী' সুবর্ণপদক 
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প্রদান । দেশবন্ধ্ুর সঙ্গে 'দল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ আধবেশনে 
যোগদান । শিবপুর ইনস্টোটিউটে সভাপতির ভাষণ--'আধ্ানক 
সাহত্যের কৌফররং । “নারীর মূল্য? প্রকাশ । দেনা পাওনা" 


উপন্যাসের আত্মপ্রকাশ । 


£ “নবাঁবধান' উপন্যাস প্রকাশ । 

বাঁরশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কাঁমাঁটির সম্মেলনে দেশবম্ধূর 
সঙ্গে যোগদান । 

বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের বাঁরশাল শাখা কর্তৃক সংবার্ধত | “ভাঁব- 
ষ্যং বঙ্গ সাঁহতা' পাঠ করেন । 

বঙ্গীয় সা'হত্য পাঁঘিষদের নদশয়া শ্নখায় বার্ধক সম্মেলনে সভা- 
পাঁতপদে বরণ । কিষ্ণকাম্ত উইল'-এর রসগর্ভ আলোচনা । 

£ রূপনারায়ণের তীরে পাঁণন্রাস গ্রামে গৃহাঁনমণি । 

'বারাণসী গমন ও বিশ্বনাথ জাইব্রেরীর+ নবম ধার্ধক সম্মেলনে 
সভাপাতর আসন গ্রহণ । 

মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহত্য সম্মেলনে স্ভাপাতত্ব গ্রহণ । “সাহত্যে 
আর্ট ও দুনার্ঠীত? ভাষণ । 

দেশবম্ধুর মহাপ্রয়াণে শরৎচন্দ্রের মন ও স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে । 

£ “হারিলক্ষ্ী' গল্পগ্রন্থের প্রকাশ £ মোট ৩1ট গল্প--(১) হরিলক্ষমী 
(২) মহেশ (৩) অভাগীর স্বর্গ | 

৩১শে আগণ্ট “পথের দাবী” উপন্যাস প্রকাশ । 

ইংরেজ সরকার কত্তর্ক “পথের দাবা" বাজেয়াপ্ত, প্রাতবাদ না করায় 
রবীন্দ্ুনাথের প্রতি অভিমান, মধ্যম ভ্রাতা প্রভাসচদ্দ্রের মৃত্যু ৷ 

£ ্লীকান্ত তৃতীয় পর্বের প্রকাশ । 

যোড়শণ” নাটক প্রকাশিত-- “দেনা পাওনা, নাটকের নাট্যর্প । 
ষোড়শ” সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত ও চিঠি প্রশ্নের আদান- 
প্রদান, মান্দালয় জেল থেকে নেতাজন সংক্তাষচন্দ্র বসু, দবাঁপনাবহারা 
গাঙ্গুলী প্রমুখ 'বিপ্লবাঁদের মহন্ত । 
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শরংচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেস কাঁমাঁটর পক্ষ থেকে 'বস্লবীদের 
সম্বর্ধনা জানান । 'শবপুয সাহিত্য সংসদের পক্ষ থেকে শরৎ- 
চন্দ্রের পণ্াশোত্তীর্ন জম্মাদন পালন । 

ইতাল"তে শ্রীকান্ত (প্রথম পব-এর অনুবাদ প্রকাশ । 

র'মা রলাঁ কত্তুক আভিনন্দন জ্ঞাপন । 

£ পুরুশলয়া “হরিপদ সাহত্য মান্দর' পাঠাগারে বার্ষক আধবেশমের 
লভাপাঁত। পল্লীসমাজের নাট্যরূপ--“রমা” নাটক প্রকাশিত । 
প্রোসডেন্সি কলেজে ৫৩তম জনম্মাদন উপলক্ষে ভাষণ দান । 

৫৩তম বাংসারক জন্মাদনে [0101581816৮ 111861609-এ দেশ- 
বাসী কর্ত্ক শ্রদ্ধাঞ্জীল ও রবধশ্দ্রনাথের প্রোরত আশাব্বাদ বাণী । 
£ মালকা"দা অজয় আশ্রমে পাশ্চম বক্রমপুর ষুবক ও ছান্ন সম্মেলনে 
সভাপাঁত পদে বরণ । রংপুর যুব সম্মেলনে সভাপাঁত হন । 
হাওড়া জেলার মাজুতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সাঁহত্য শাখার 
সভাপাঁত ানবচিন। “তরুণের বিদ্রোহ প্রকাশ | 

£ লাহোর প্রবাসী বাঙালীদের আভনন্দন । 

৪ “শেষ প্রন” উপন্যাস প্রকাশ । ূ 

রামমোহন লাইব্রেরীতে রাজা রামমোহন রায়ের অণ্টনবাতিতম স্মৃতি 
সভায় সভাপাঁতি। কুীমল্লায় ষুব সম্মেলনে সভাপাতত পদে বরণ । 
কোলকাতায় টাউন হলে রবীন্দ্রসাহত্য আলোচনা সভায় সভাপাতত্ব 
করেন । রবীন্দ্রনাথের সঞ্চাততম বষ” উপলক্ষে মানপন্ন রচনা । 

£ '*বদেশ ও সাহিত্য? প্রকাশ । 

কাঁবগুরু রবীন্দ্রনাথ 'কালের যাত্রা (রথের রাশ ও 'কাঁবর দীক্ষা?) 
বইথাঁন উৎসর্গ করেন শরৎচন্দ্র &৭ তম জন্নাদন উপলক্ষ্যে। 
স্বামী 'ববেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে বেলুড়ম্ প্রাঙ্গণে বন্তুতা ৷ 
সভাপাতি ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু । 

£ শ্রীকান্ত” চতুর্থ পর্ব প্রকাশিত । হাওড়া পারিজাত সমাজ 
কর্তৃক আভনান্দত ৷ 


৪১৬ 


১৯৩৪ £ 'অনুরাধা-সতী ও পরেশ” গল্পপ্রম্থ প্রকাশ । 
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শবরাঞ্জ বৌ" নাট্যাকারে প্রকাশিত, ও আভনীত । 

'দত্তা" উপন্যাসের নাট্যরূপ শাবজয়া” নাটক প্রকাশিত ও ন্টারে, 
আভনীত। ২৪ নং আ*্বনী দত্ত রোডের নতুন-গৃহে প্রবেশ । 
ফারদপুর সাহত্য সম্মেলনের মূল সভাপাত । 

£ বপ্রদাস' উপন্যাস প্রকাশ । 

হাওড়া টাউন হলে অন্নষ্ঠত সভায় সভাপাঁতির আসন গ্রহণ | 
গাম্ধীজর সঙ্গে ইংরাজ সরকারের “পণা'স্চুস্তর 'বরোধতা ও 
রবীন্দ্রনাথকে অংশগ্রহণে অনুরোধ । 

কোলকাতা টাউন হলে অন্হাঙ্চত সাম্প্রদায়ক বাঁটোয়ারর প্রতিবাদ 
সভার উদ্বোধক ও রবীন্দ্রনাথের সভাপ্পাতত্ব । 'এলবাট্ট হলে' 
সাম্প্রদায়িক 'নর্ধরিণের' প্রাতিবাদ সভায় সভার্পাতত্ব । ঢাকা 
[বশ্বাবদ্যালয় কর্তৃক 'ড, চিট, উপাঁধ । মুসাঁলম সাহত্য-সমাজ 
এর দশম বার্ষক সম্মেলনে সভাপাতত্ব । 

£ হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপাঁতি পদে ইস্তফা ৷ 

£ স্কটিশ চার্চ কলেজে “বাংলা সাহিত্য সাঁমতি'র পক্ষ থেকে ৬২ তম 
জন্মাদনে শরতচন্দ্রকে আভনন্দন। 

বিদ্যাসাগর কলেজে ৬২তম জন্মদিন উপলক্ষে অভিনন্দন জ্ঞাপন । 
ক্যান্সার রোগে আক্ান্ত হয়ে নার্সিং হোম-এ ভাত । 

ডাঃ-_বিধান চন্দ্র রায়ের পরীক্ষা । 

৪ বিখ্যাত মোঁডক্যাল সাজন লালত বন্দ্যোপাধ্যায় করৃকি 
শরৎচন্দ্রের পেট অপারেশন (১২ই জানঃয়ারণ)। 

১৬ই জানুয়ারী রাঁববার সকাল দশটায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ । 

&-৪& 'মানটে কেওড়া তলা মহা*মশানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন । 
মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৬১ বংসর ৪ মাস। 


৪১৬ 


শরৎ সাহঘায £ স্বদেশে বিদেশে 


শরৎচন্জু কতো বড় শিজ্পী ছিলেন, তা মহাকাল 'নর্ধারণ করবে, কিন্তু 
[তান যে জনগণের শি্পধী, দেশ-বিদেশের বহু মণশষাঁই তা” গ্বীকার করে- 
ছেন। তান সত্যভাষণে অকীত্রম ও অকপট । পাহাথবীর অগাঁণত নর- 
নারীর হৃদয়রাজ্যে তাঁর আধষ্ঠান। তান ষেমন বহু সমালোচিত, ভেমান 
সমাদৃত - দেশ-বিদেশের অনূদিত শরওগ্রম্থবলশই তার অকাট্য গুমাণ। 
ভারতের ১২ টি ভাষায় তাঁর গম্প-উপন্যাসের অনুবাদই ভাঁকে িংবদন্তর 
নায়ক হিসাবে 'চাহত করেছে । শ্রীকান্তের প্রথম পর্বের ইংরেজণ অনুবাদখান 

রমা রোলার ভাগনী ফরাসীভাষায় মুখে মুখে অনুবাদ করে রম 
রোলাঁকে শুনান, তাতে তিনি 'বাস্মত ও মুন্ধ হয়ে শরৎচদ্দ্ুকে আভনন্দন 
জানান। দিলীপ রায়ের “নিষ্কৃতির' ইংরাজী অনুবাদ [119 1)811৪- 
৪179৪” পড়ে স:ইডেনের এক বাংলা গবেষক ডঃ উহীলয়াম 'ষ্মথ উচ্ছব- 
সত প্রশংসা করেন । ভারতের 'বাভন্ব প্রদেশের হাদয়বান পাঠকেরা শরৎ- 
গ্রশ্থ থেকে রস পেয়েছেন, তা তাঁর বশাল অন:বাঙ্গ গ্রম্থের দ্বারা প্রমাঁণত । 
[নদ্নে তার সংক্ষপ্ত বিবরণ দেওয়া হল । 

৯। অসমীয়া ভাষায় অন্াঁদত গ্রশ্থের সংখ্যা- ৬টি । ১) দিরাজ 
বৌ, ২) চন্দ্রনাথ, ৩) দত্তা, ৪) দেবদাস, &) পাঁঞণখতা, ৬) পথানুদেশি। 
তআঁলকা সম্পূর্ণ নহে । 

২। ডীঁড়য়া ভাষায় শরৎচন্দ্রের অনুবাদ গ্রন্থের সংখ্যা ৮ট--১) বিরাজ 
বৌ, ২) চাঁরন্রহীন, ৩) দস্তা, ৪) দেবদাস, ৪) পাণ্ডিত মশাই, (শিক্ষক 
মহাশয়), ৬) পাঁরণীতা, ৭) পথের দাবী, * ৮) শেষ প্রশ্ন । 

৩। মারাঠী ভাষায় অনুবাদের গ্রন্থের সংখ্যা- প্রায় ৪8৪ টি। 
শরৎ সম্পাকতি আলোচনার গ্রন্থ-__৩ টি। ১) অনুরাধা-সতখগ-পরেশ, ২) 
অরক্ষণীয়া, ৩) মাধবী (বড়াদ), ৪) মাধবী (বড়াদ), ৫) বালাস্মৃতি, ৬) 
বিলাসী, ৭) বামুনের মেয়ে, (ত্রা্ষণাক মুলাগি) ৮) বিপ্রদাস, ৯) বিরাজ 


০১৭ 


বৌ (বিরাজ বাঁহন৭), ১০) চন্দ্রনাথ, ১৯) চারপ্রহশীন- তি, এস, গুরজার, 
১২) চান্রহীন-_বি, ভি, ভারেকার, ১৩) দপন্চূর্ণ, ১৪) দত্তা (বিজয়া)_ 
বি, ভি, ভারেকার, ১৫) বিজয়া-_প্রভাকর ব্যাস, ১৬) দেবদাস -_ বি, ভি, 
ভারেকার, ১৭) দেবদাস- বি, এস, গুরজার, ১৮) দেনা পাওনা -_ 
(ভৈরবী), ১৯) গৃহদাহ, ২০) হারচরণ, ২১) হারলক্ষমী, অভাগীর স্ব, 
মহেশ, ২২) কাশীনাথ-াঁপ, বি, কুলকার্ণ, ২৩) কাশখনাথ-- বি, ভি, 
ভার্েকার, ২৪) নিত্কৃতি, ২৫) মেজাঁদ (হেমাজগনশী।, ২৬) নবাঁৰধান, ২৭) 
পাল্লীসমাজ (গামৃভা গঙ্গা) ২৮) পণ্ডিত মশাই, ২৯) পাঁরণগতা-_বি, ভি, 
ভারেকার, ৩০) পাঁরণীতা - শ্রীধর রাজারাম মারাঠণ, ৩১) পর্থানদেশ, 
৩২) পথের দাবশ (ভারত+)-_-ি. দি, কুলকা্ণি, ৩৩) পথের দাবশ (সব্য- 
সাচী__বি, ভি, ভারেকার, ৩৪) রামের সুমাঁত-(ছোটভাই)_ বি, ভি, 
ভারেকার, ৩৫) রামের সুমাতি (সীমা)- যশোবম্ত টেন্ডুলকার, ৩৬) 
শেষের পরিচয়_ডি, এম গুরজার, ৩৭) শেষের পারিচয়- (আখেরাক 
ওলাব) বি, ভি, ভারেকার, (৩৮) শেষ প্রন, ৩৯) শুভদা, ৪০) স্বামী 
বি, ভি ভার্কেকার, ৪৯) স্বামী (সৌঙ্গামনশ) শংকর বালাজশ শাম্দুগ, ৪৩) 
শ্রীকান্ত, 8৪) চার্মিনার (81 গঞ্পের সংকলন) ৪৪) প্রপণ্ণ কথা । এছাড়া 
শয়ং সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থ ৩টি। প্রহনাদ নাহার যোশধর শিরংচন্দর 
চট্টোপাধ্যায়”, সৃমপ্ন ক্ষেত্রমন্ড এর "জীবন স্বখন” ও সন্ধ্যা কুলকাণর শরৎচ্দ্ 
উল্লেখযোগ্য । 
৪। 'হন্দীতে শরংচন্দ্রের পূল্তকের অনুবাদের বৈচন্ন্য লক্ষণণয় । জনাপ্রয় 
বইগল একাধক লেখক অনুবাদ করেছেন। মোট অনুবাদের সংখ্যা 
প্রায় ১৭০ খাঁন । 

যেমন অভাগীর স্বর্গ- ১, অনুরাধা _ ২, অরক্ষণশয়া-_-8৪, ঝুমুর-_১ 
বড়াদাদ__ ৬, বামহনের মেয়ে ২», বিন্দুর ছেলে--৮১ বিপ্রদাস- ৮. 
বরাজ বৌ--১১, চন্দ্রনাথ-৩, চারল্পহীন- ৬, দপণরর্ণ, দত্তা _ ৪, 
দেনা পাওনা__৪, দেবদাস-৭, একাদশ বৈরাগী - ৩, গৃহদাহ- ৪, হ'রি- 
লক্ষী--১, জাগরণ _ ১, কাশশনাথ--২, মেজাঁদাদ - ৪, নারীর মূল্য ৯, 


৪১৮ 


চু পাস পপি পাশ সস শাসিত সি লাস পাস্সি তবে সি 


নবাবধান-২, "নক্কাতি--৫, পল্লাশীসমাজ--১০, পণ্ডিত মশাই-_৬, পাঁরণতা 
-*৮* পথের দাবী - ৬, রামের সুমাতি--৭, সভ---১, শেষের পারচয়-_-৯, 
শেষপ্রশ্ন _ ৭, শ্রীকান্ত--৮, শুভদা - ৮, স্বামী - ৪, বিজয়া - ২, কমলা-_২, 
প্রভৃতি ৷ 
এই সমস্ত অনুবাদের হিসাব থেকে সহজেই অনমেয়, “পাল্লীসমাজ, 'বরাজ 
বৌ, শেষের পাঁরচয়, দেবদাস পথের দাবা, রামের সুমাঁত, শ্রীকান্ত, শৃভদা, 
শেষ প্রশ্ন প্রভাত উপন্যাসগ্ল 'হন্দী ভাষাভাষীদের কাছে খুবই 
জনাপ্রয় । তাছাড়া শরং সাহত্য আলোচনা গ্রন্থের সংখ্যা কমবেশী ৩৫ খাঁন । 
শরং সাঁহুত্য সমালোচক ও জীন লেখকদের মধ্যে বিফ প্রভাকর 
ইন্দরনাথ মদন, ইলাচন্দ্রু যোশশ, শিবধন সিং মহাদেব সাহা, 
মন্মথ নাথ দত্ত, নালনী 'বলোচাঁদ, ধ্যানকুমার জৈন, কমলগ্রসাদ রায়, ওম- 
প্রকাশ দত্ত, নাগাজুন, দীপনারায়ণ "সংহ, রুদদ্রপ্রসাদ গশবান্টম, হংসকুমার 
তিয়ারী, রমাপ্রকাশ জৈন, রুপনারায়ণ পাণ্ডে প্রমুখ সমালোচকগণ শরৎ 
সাঁহত্যের মূল্যায়ণ করেছেন । হিন্দী কথাশিজপগ বিষ্ণু প্রন্ভাকর বজেন-_ 
410 ৪০) 119, 013 01101) 1083 69198 80500ল199£99 
110৮ 171101 [1061017 1083 19997) [1:010.11001% 11111081000 
8110 11137911789 1১9 ১৪186 10061) 01169019 800 11701909101), 
রি তা 








পিসি সি পাস্তা, পপ পাশার সপ) এরা তপ্ত স্পা পা 


* উীঁড়য়া উপন্যাণসক ও “পথের দাবী'র অনুবাদক শ্রীধ্ন্ত কাঁলন্দী 
চরণ পানিগ্রাঙ্ছী শরৎসাহত্য সম্পর্কে বলেন -৮471)5 1100070108915 
11010911089 01 198 1)101) 1)108,058 11010100781] 10001- 
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১০০1--1১৪117,31 009187 1১817152710), 


৯১৪) 


715 11711075709 03 0591 $80)91: 00016 :98081৮ 5: 8118 
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01)819,019175 11106 109৮088, 7875261, 91111106801 
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&। পাঞ্জাবী ভাষায় শরংচন্দ্ের পু্ভকের অনুবাদের সংখ্যা অজ্প- মান 
৩টি । (১) বিরাজ বৌ- এইচ ভি, সারে (২) চীর্রহীন 
(আভারা)_ জ্ঞানীসং, (৩) মেজাদাদ (মঞ্চলি 'দাদ)- এইচ. 1ড, 
সাহিরে । 
৬। গুজরাটশ ভাষায় শরৎ সাহিতোর অনুবাদের সংখ্যা প্রায় ৯৪। শরৎ- 
গংক্রা্ত আলোচনার বইয়ের সংখ্যা প্রায় ২২ খাঁন । অন্হবাদ গ্রন্থের সংখ্যা 
নিম্নরূপ £- অনুরাধা - ৩, অরক্ষণণয়া - ৩, বড়াঁদদ- ৩, বৈকুণ্ঠের 
উইল- ৩, বামৃনের গেয়ে - ২. বারোয়ারী উপন্যাস - ২, বিন্দুর ছেলে__ 
&, বপ্রদাস--২, বিরাজ বৌ-_&, ছবি--২, চন্দ্রনাথ--৪, চরিল্রহীন-__ 
ছেলেবেলাকার গঞ্প--১, দত্তা-৬ দেবদাস--৬, দেনা পাওনা--১. 
গৃহদাহ_-৫, জাগরণ- ১, বাশখনাথ-_ ২, নব-বধান-_-৩, নিত্কীত_২, 
প্রল্লেশিসমাজ-_৫, পাঁণ্ডিত মশাই--৪, পাঁরণশতা - ২. পথের দাবী -_ ৩, 
শেষ প্রশ্নন৩, শেষের পাঁরিচয় - ২, শ্রীকান্ত - ২, শুভদা - ৩, অলকা- ১, 
স্বদেশ ও সাহত্য- ১, স্বামী--৩, শরংগ্রন্থাবলী--& অধ্যায় । 
সমালোচকদের মধ্যে শ্রীকান্ত 'ত্িবেদী, রমণ লাল গান্ধী, পান্নালাল 
পাটেল, মণ লাল বসম্তবাল দেশাই, গোবর্ধন 'ন্রপাথী, মহাদেব হাঁরভাই 
দেশাই. প্রমূখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ভ্রয়ী উপন্যাঁসকের নাম এই 
প্রসঙ্গে স্মরণশয়-_ ঈ*বর পেটালকার, - চুঁনলাল মাঁডয়া, পান্বালাল পাটেল। 
এশরা তিনজনেই শরৎ অনুরাগী লেখক ৷ গুজরাঠশ প্রবন্ধকার শব কুমার 


যোশশ তা অকপটে স্বীকার করেছেন- “৯818 008)00. 171010977060 
[8010918] 7৮06], [৪09] 76101]% 2210 091)0101)117] 
[19019 (1১76৪ 01 ০087 00৮ 8680011)6 110৮9118109 া1)0 
7015 0011808 ০0101258108 ৪.৪ 0617 08010010, 


১০০ 


৭। তেলেগু ভাষায় শরতসাহত্যের অনুবাদের সংখ্যা প্রায় ৪৬ 
খান। অন্বাদের তালিকা এইরকম £-_ অনুরাধা - ২, অরক্ষণণয়া _ ২, 
বড়াদাদ (বঢ়ীবাহন)--২, বাল্যস্মতি- ১, বামুনের মেয়ে _ ২, বিলাস+--২, 
বিন্দুর ছেলে _ ১১ বিপ্রদাস-- ২, বিরাজ বৌ-- ৩১ চন্দ্রনাথ -* ১, চবিগ্ুহীন 
- (চরিব্রহীনূলহ)--২. চিঠিপন্র--শরৎলেখালহ)- ২, দপণচ্ণ-(গব'ভঙ্গম) 
- ১, দেবদাস - ৩, গৃহদাহ ৮ (গ্রুহদাহনম)-- ১, হরিলক্ষনী--১, জাগরণ-- 
২, কাশীনাথ-_১,. মেজাঁদাঁদ _ (চিন্নকা) -_ ১, নবাবধান - ১, নিক্কাতি-_২, 
পল্লোসমাজ-_ (পল্লীজুলু) - ১, পাঁরণীতা-_-২, পথানদেশ-_-১, পথের দাবী 
--১, রমা--১, রামের সৃমাতি _ ১, শেষের পারচয়- ২, শেষ প্রন- ২, 
শ্রীকান্ত-_-১, শুভদা- ৩, স্বামী--১। তাছাড়া, শরৎ সাঁহত্যের 
গরপ-উপন্যাসের অনুবাদ ও সমালোচনা গ্রন্থের সংখ্যা প্রায়-_১১ খানি। 
প্রখ্যাত তেলেগু সমালোচক গোরেপাঁতি ভেগ্কট সুব্বায়ার শরৎ দর্শনম” কে, 
1ভ, রামারেড্ডির_-শরত্বাবু-ঃ জাঁবিত সাহ্ত্য পারচয়ম”, শঙ্করাচাষ শাস্তীর 
শরৎ কহাল?” বিশেষ উল্লেখ্য । অন্ধ্রপ্রদেশে শরৎ সাহত্যের ব্যাপক জন- 
প্রয়তার কথা তেলেগু সাহত্যের সমালোচক ডঃ আদাপা রামকৃষ্ণ তাঁর 
১8780 0178001288৫ 01791151960 [০৮০], গ্রদ্থে নির্ণয় করেছেন 
--১ 9880 0178100185 110110061009 19 19970619611)19 (০ & 
019081101116 679 11. 7886110109101610 6100101) 11) 619 01)0- 
109 01 (10917099, 01)87%0697198,6101) 08,770) (601)1010109 
৪৮)0 ৪/১০৮৪ &1]9 118 0109 11081) 179119801010 01 ৫01) ৪1788010198 
1) 01৪ ০1103 01 ৪, [9 আয1'1(0913.১, 

৮। তামল সাহিত্যেও শরৎসাহত্যের অনুবাদ কম হয়ান ৷ সরাসাঁর 
অনুবাদ হয়েছে প্রায় -৩৬ খান গ্রন্থ । তাছাড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরো গঞ্গপ 
ও উপন্যাস অন্্দতি হয়েছে । শরতগ্রসঙ্গ আলোচনা ও অন্যান্য অনুবাদ 
প্রায় ১৫ খাঁন বই । পুস্তকের অনবাদের নাম 'নশ্নে প্রদত্ত হল - অনুপমার 
প্রেম--২, অনুরাধা, হারিলক্ষমী--১, বড়াঁদাদ--১, বৈকুণ্ঠের উইল - ১, বামু- 
নের মেয়ে (সম্ধ্যা)--২, 'বিপ্রদাস- ১, চীরন্রহীন--১, দত (পল্লী নটপ2)--১, 


১০১৯ 


দেনাপাওনা-_২, দেবদাস _ ১ গৃহ্দহ--২, জাগরণ (অমরনাথ)--৯, কাশী- 
নাথ--২, মেজাঁদাঁদ _ ২, হেমা _ ১/এনক্কাত - ২, পল্লীসমাজ _ ১, পার" 
ণশতা--১, পথের দাব _- ৩, পান্ডিত মশাই--২, রামের সুমাত--২, শেষ 
প্র“, শ্রীকান্ত--৯, শভদা--১, ম্বামী-১। 

৯। মলয়ালাম ভাষায় শরৎচদ্দ্বের বইয়ের অনুবাদ সংখ্যা ৩৮। 
অনুরাধা-সতী-পরেশ--২, বড়াদাদ--১, বৈকুষ্ঠের উইল--২, বামহনের মেয়ে- ৯, 
িদ্দুর ছেলে -৩, বিপ্রদাস--১, বিরাজ বৌ--১, চন্দ্রনাথ--১, চ'রিতহান-১, 
দর্পচ্‌ণ--২, দত্তা--১, দেনাপাওনা--১, দেবদাস-২, হারিলক্ষমী--১, কাশীনাথ 
--১, মেজাদাদ_-১, িক্কৃতি স্প২, পল্লীসমাজ-_ ১, পাঁরণণতা - ৪, 
পথানদেশ-_১, রামের সুমাতি--২, শেষ প্রন - ১, ভ্ীকাশ্ত-_-৩, স্বামী _ 
১, বিজয়া--১,। তাছাড়া শরৎচন্দ্রের আরো কয়েকাঁট বইয়ের অনুবাদ ও 
আলোচনা পন্তক আছে । এর সংখ্যা প্রায় ৬াঁট । 

এই প্রসঙ্গে কোলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের শরং-অধ্যাপক ডঃ আঁসত- 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্তব্য স্মরণ করতে পাঁর। তানি বলেন _ দাঁক্ষণ 
ভারতের একবম্ধু বলোছিলেন যে, তেলেগু ভাষায় অন্াদত শরংচন্দ্ের গ্রন্থ 
অন্ধ্রপ্রদেশে অত্যন্ত জনাপ্রয় । এক পথচলাঁত কাণ্মীর বদ্ধ বলোছলেন 
যে পর্বত উপত্যকার বাণসন্দা হয়েও তান শ্যামল বাংলাদেশের কাঁহনী- 
গুীলর মধ্যে তাঁর জীবনে ভাঁড় করে আসা অসংখ্য নরনারীর 'মীছিল দেখতে 
পান। তখন আমাদের মনে হয়েছিল ভারতবর্ষে একালের যাঁদ কেউ আন্তঃ- 
প্রাদদৌশক লেখক থাকেন তবে তান শরংচশ্দ্র ।” (শরৎ পাঁরকুমা__স্যাহাত্যক 
বহপঞ্জী) বান্ভাঁবক তাই । ভারতবষের প্রায় সকলপ্রদেশে সবচাইতে 'তাঁন 
জনাপ্রয় কথাশল্পী । 

৯। কানাড়া ভাষায় তার অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬৩ খাঁন । 
অভাগখর স্বর্গ--২, আঁধারে আলো - ১. অনুপমার প্রেম ২, অননরাধা 

২, অরক্ষণধয়া - ২, বড়দাদ--২, বাল্যকালের গল্প -- ১, বাম*নের মেয়ে 
- ১, বিন্দুর ছেলে-১, বিপ্রদাস_-১, বরাজ বৌ- ৩, চন্দ্রনাথ--২, 
চারন্রহণন - ৩, ছাবি--১, চিত্রা (ছাঁব, বিলাসী, মামলার ফল)--৯, দর্পচণ--৩। 


৯০৭ 


দত্বা_ই, দেবদাস-১, দেনাপাওনা--২, একাদশী বৈরাগাী--১, 
গৃহাদাহ - ২ হারলক্ষরী--১, কাশশনাথ--১, মহেশ _ ১, মাশ্দর-২, মঙ্গল- 
সুত্র ১, মেজাঁদাদ-_১, নারীর মূল্য_ ১, নবাবধান-_২, নিষ্কীত - ৯। 
পল্লসমাজ-_ ২, পাঁণ্ডত মশাই_-১, পরেশ--১ পাঁরণীতা _ ১, পথানিদেশি 
__-১, পথের দাবী--১, রামের সূমাত ও অনুরাধা _ ৩, রস্চক্র- ২ সতাঁ 
_ ই. শেষ প্র“্ন ৩, শ্রীকান্ত_-২ শুভদা - ৩, স্বামশ - ২, বৈকুম্টের উইল 
-২, বিজয়া_-৩। এগীল ছাড়া আরো শরৎচদ্দ্রের অনঃবাদ ও সমা- 
লোচনা গ্রন্থের সংখ্যা ৩৩ । ও 

১০। উপ্দু ভারতের অন্যতম উন্ত ভাষা । উদ্দ্ ভাষাভাষীরা 
শরৎচন্দ্র গ্রম্থের প্রীতি আগ্রহী ছিলেন দারুণ । উপন্যাস ও গল্প সব- 
মালয়ে প্রায় ২০ খান গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে উদ্দর্ত। হতে 
অনুবাদের সংখ্যা 'িনম্নরূপ-_অরক্ষণীয়া (গরীব ক দৃনিয়া)_৯, বড়াঁদাঁদ--১ 
বামুনের মেয়ে--রাম্ষণ কি বোঁট)--১, বিরাজ বৌ--১, চাঁর্রহাঁন (আভারা) 
--১, দেবদাস--১, গহদাহ--১, 1নষ্কীতি (শীকান্ত)- ৯, পল্লীসমাজ (দেহাঁতি 
সমাজ)--১, পাণ্ডত মশাই (সমাজ কাদের) _ ২, প্রায়শ্চিত্ত_ ৯, শেষপ্রশ্ন_১ 
হাঁরদাসী-_-১, ও আরো ৬ট গন্রপ-প্রবন্ধের অনুবাদ হয়েছে । * 

ভাষান্তরে শরং সাহত্য ও আলোচনা কেবঙ্মান্র ভারতায় ভাষাতেই 
সীমাবদ্ধ নয়, ইংরাজী, ফরাসী, ইতালীয়, রুশ ও সংহলী প্রভাত গবদেশী 
ভাষাতেও প্রসারলাভ করেছে । 

অবশ্য, ইংরাজশতে যাঁরা শরৎ গ্রন্থাবলীর অনুবাদ করোছলেন: তাঁদের 
আঁধকাংশই বাগালণ । একমা্র ল্ডনের অক্সফোর্ড ইউ্ানভারাসাট প্রেস 
থেকে ১৯২২ সাংল ]'9০970318]11000390, সাহেব ও 1৫. € ১০ এর 
যুগ্মসম্পাদনায় 'শ্রীকান্ত' বইখান অনুদিত হয় । 'ক্ষাতশ চন্দ্র সেনের শ্রীকান্ত 
দি অটোবায়োগ্রাফ অব এ ওয়ান্ডারর ও 'দলীপ কুমার রায়ের "দ 
ডেিভারেন্স' (নত্কীতর অনুবাদ) ইংরাজগতে বই দুখাঁন খুবই জনীপ্রয়তা 
লাভ করোছল। তাছাড়া দিলীপ কুমার রায় কর্তৃক অনাদিত - 
:917915 810 8009+ (ঁনক্কীত ও রামের সুমতির অনুবাদ) বইখান. 


১০৩ 


উল্লোখযোগ্য । শ্রীষান্ত শচম্্রগাল ঘোষ কর্তৃক ৩ খানি বইয়ের ইংরাজী 
অন্যবাদ লক্ষণীয় | .২) 1) 1179 (গৃহদাহ), ২) 109 1390:০১৪৫ 
(দ্ধ), ৩) 0119910+3 098,7))16 (চম্দ্রনাথ) । বোণ্বে থেকে প্রকাশিত 
বিনয়লাল চ্যাটাজীর “চীরন্রহধীন' এর ইংরাজী অন:বাদটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ | 
সাহিত্য একাডেমী (নিউ 'দল্লী) থেকে প্রকাশিত শশধর ীসংহ কর্তৃক 
অনুদিত 0) 107121)0 8100 ০6))67 ৪০০1৪৪, বইখাঁনতে শরৎ 
চন্দ্রের ৬টি সেরা গঞ্প সংকলিত হয়েছে । মহেশ, বিলাসী, আঁধারে আলো, 
রামের সুমাত, ছাব ও অভাগীর স্বর্গ । শরতসাহত্যের মূল্যায়ণ করেছেন 
যথারুমে অধ্যাপক ডঃ এস. ?স সেনগুপ্ত তাঁর 18:86 0708701 £ 
“8197 &76180৮ গ্রন্থে হমায়ূন কবীর তাঁর 13886 0185001% 
01780091199” গ্রদ্থে এবং ইন্দর নাথ মদন তাঁর “98:86 01)81101% 
0708069116৩. 713 10100 870 41 গ্রদ্থে । 
ইটালিয়ান ভাষায় রমা দি কারলো শ্রীকান্ত এর অনুবাদ করেন 


১১৪২ সালে । বইথানির নাম ০9717581601 98০৮: 018৮0015 
0179669119৪”, ্ 


লিথ:য়ানিয়ান ভাষায় “গৃহদাহ' উপন্যাসের অনুবাদ করেছেন 11. 
501)808, ড10197)06 ) বইটির নাম 1896৮11001 টব 10817, 
রাশিয়ান ভাষায় শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' এর অনুবাদের সংখ্যা ২। 0 
1913051011২ ৫.৭.:0/11) কত্তক অনাদিত । তাছাড়া আলেকশিভা ও 
এস 'সাঁরন এর শ্রীকান্ত' এর অনুবাদখাঁন বহুল প্রচারত । 

ডঃ তারাপদ বসু কর্তৃক ফরাসী ভাষায় অনাদত “18709 14 0 


$0157 102 99126 0778001% 01786691199 এইটি সমাঁধক 
প্রসিম্ধ ।, 


শরৎচন্দ্র পন্ভকের জনাপ্রয়তা সমগ্র ভারতবর্ষে ধমগ্রন্থের মতো 
 জনাপ্রয় । যাঁদও তাঁর ধর্ম ছিল  'মানবধম” ৷ তাঁর সাঁহত্যে শাশ্বত 
ঝাঁলের মানব মানবীর জয়গান ঘোঁষত হয়েছে । হুমায়ূন কবীরের ভাষায় 


বলা যায়“) 071801011811838 00681997190. 11) 10117) 0118 
16 19.10090 01790 100066618, 30৮:285 ৪0018] ৪18 টৈ.? 


রঙ 
তর 


